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০ঞ্পল্্লী চলন 
ঞাং ম্ষভল তে স্ক্তস্ত্য 


পরি মেসনের অফিস জানলা দিয়ে সকালের রোদ আসছে। 
সদিকে পিছন ফিরে পেরি “মসন তুরু কুঁচকে তাকাল চিঠিপত্রের 
»াড়াদ দিকে । ওগালোর সব উত্তর দেওয়া বাকি! 

'অফিলের এই সব বাধাধরা কাজকর্ম জামার সস্মা', বলল 
পরি । 

তাঁর সেক্রেটারি ডেলা স্রিট শ্মি্ চোখ ভুলল। তাঁর হামিতে 
সপ শ্রশ্রয়ের ছাপ । 

একট! খুনের মামল। সা শেষ কৰে আর একটা না ধরলে মন 
উঠছে না--এই তে? 

7), তার একটা থুনের মামলা পাও হতে পাত ভবে জুরিদের 
সামনে বেশ একট। জবরদস্ত লড়াই হলে ভাল হয়। বেশ নাটকীয় 
খুনের হামপাই আমা মনোমত-বেখানে বাদীপক্ষেত্র উকিল 
একট সপ্রভাশিত বম্শেল ঝেড়েছেন খানিকক্ষণের জন্য আমি 
গৃস্তে উৎক্ষিপ্ত -লেই অধস্থাতই দ্রুত চিন্তা করে নিচ্ছি কিভাবে 
মাটি ছোব...মাচ্ছ! এই কাচের চোখওয়ালা লোকের সাঁধলাট। কি 
খ্যাপার ? 

'মঃ পিটার ক্রণল্ড। বাইবের অফিলে আপনার জন্য অপেক্ষা 
করছেন। আমি বলেছিলাম আপুনি সম্ভবত্তঃ ও'র মামলাট। কোনো 
সহযোগীকে দেবেন। উনি বলছেন আপনার সঙ্গেই দেখা করবেন- 
অন্য কারো সঙ্গে নয়। 


'চেহার1 কেমন ? 

বছর চল্লিশেক বয়ম। কালো, কোকড়া চুল। সন্ত্রাম্ত ভাব 
মাছে চেহারায়, তবে 'একট। দুখের ছাপও আছে । খানিকটা কবি 
কবি গোছের। স্পশকা 5, করুণ করুণ ভাব । আপনার দেখে 
ভালই লাগবে --ভাছাড। অংশনাঃ মকেল হিসেনেও মন্দ না। এ 
হল সেইরকম চরিত, যার। কাকের বশে খুনও করে ফেলত পারেন 
কল্পনাপ্রবণ জাতের. 

“কাচের চোখটা ,বঝ। যার ? 

“একেবারেই না” ডেল! মাথ! নাড়ল। "কাচের চোখ দেখলে 
ধরে ফেলতে পারব বলে আমার ধারণা ছিল, কিন্তু মিঃ ক্রনাজ্ডের 
চোখে কোন গণ্ডণোল আছে মনেই হয় ন!।? 

“চোখ লন্বন্ধে এ তোমাকে ক কি বলছে 5 

'বলেছে ওর নকল চোখের একট! দেট আছে-লকালের জন্টে, 
বিকেলের জগ্গে - একট।*একটু লালচে--আর একট1--' 

পেকি মেনন হাতের ভালুতে ঘুষি মেরে বন্দ্স, 'ডেলা সরাঁও এই 
সব চিঠির বোঝ! । কাচের চোখওয়াল। লোকটাকে পাঠিয়ে দাও । 
জীবনে বু কেস তে? করলাম-_-উইলের দাবী, মংণহাঁনি, মানসিক 
গ্চতি, ব্যক্তিগত ক্ষতি--কিস্ত কাচের-চোখ-ঘটিত কোন মামলা! আজ 
পর্বস্ত করার মৌভাগ্য হয়নি । পাঠিয়ে দাও ওকে? 

মুচকি শেদে ডেলা বাইরের 1রমেপশন-রূমে চলে গেলে! এঘট 
সকল; বনে মাপক্ষ। করে একটু পরেই দরজা খুলে গেল। 

মং টিিটার ক্র গড, জা থেকে নাম ঘোষণ। করল ভেলা । 

ক্রুপন্ড এগধ ৬7৮ মন ।দকে হাত বাড়াল। 

আমান লাজ :দখা করার জন্য ধন্তবাদ। 


৮৯ 


পেরি মেসন করমর্দন করে কৌতৃহলী-দৃ্টিতে লোকটির চৌখের 
'দকে তাকাল। 

“ক্ষোন্ট। বুঝতে পারছেন ? 

.মসন মাথ। নাড়ল। ক্রনল্ড একটু হেসে বসে পড়ল। 

আপনি বন্ধ লোক ' “সন্ত আমি সরাদবি কাজের কথায় 
ল্মাসছি | আমার নাম-ঠিকানঠ-পেশা ইত্যাদি সব-কিছু আপনার 
সক্রেটাছিকে দেওয়া আছে । | 

“একেবারে গোড়া থেকে বলি গুমুন । খুব বেশি সময় নেব ন|। 
মাচ্ছা আপনি কাচের চোখ সম্বদ্ধে কিছু জানেন কি? ৰ 

পেরি মাথা নাড়ল। 

'বেশ। তাহলে বছি' কাচের চোখ বানানে। খুব নিখুত 
শিল্পকর্ম। আমেরিকায় সবসুদ্ধ বারো-তেরো জন লোক আছে 
যাঁরা এই কাজে দক্ষ। চক্ষুকোটর যদি চোট না খায় তাহলে আসল 
চাখ আর ভাল নকল চোখ আলাদ। ক যায় না) 

মেসন লোকটি”ক গভীরভাবে লক্ষ্য করছিল । “কিন্ত আপনি 
তা ছঃ)1 চোখই লাড়াচ্ছেন।' 

'(নশ্চয়ই | শ্মামার চোখেক কৌটরে ক্ষতি হয়ণি। একশোর 
মধ্যে প্রায় নববই ভাগ স্বাভাবিক চক্ষু সঞ্চালন ক্ষমতা আমার 
আছে। 

এখন, মানুষের "চোখের মণির কমাবাড়। আছে! দিনের 
বেলায় লোকের মণি 2ছাট থাকে, রাজে একটু বাড়ে। নানা কারণে 
চোখ লাল হয়--অনেকক্ষণ গাড়ি চালালে, ঘুম না হলে, কিন্ব। নেশা 
হলে। আমার হয় নেশ! হলে। চোখ সম্বন্ধে আমি খুব পিটপিটে। 
আপনাকে এতকথা বলছি কারণ আপনি আমার উকিল-- 


০ 


আপনাকে সত্যি কথা বলতেই হবে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও কিন্ত আমার 
নকল চোখের কথ জানে না। 

আমার ছট1 কাচের চোখের একটা সেট আছে। কোনট। 
চপ্লিকেট, কোনট। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরার জন্য । একটা চোখ 
মাছে লাল । দারুণ জিনিস। সারারাত পার্টি থাকলে পরের দিন 
মামি এ চোখট। পরি 1, 

“বলে যান । 

“ওটা কেউ চুরি করে তার জায়গায় একটা নকল রেখে গেছে ॥ 

“কি করে বুঝলেন? 

“কি করে বুঝলাম? কেউ যদি আপনার কুকুর কিম্বা ঘোড! 
রি করে সেই জায়গায় একট] বাজে কুকুর বা ঘোড়া রেখে যায়, 
গাহলে আপনি কি করে বুঝবেন ? 

লোকটি পকেট থেকে একটি খাপ বার করে তার ঢাকনা সরিয়ে 
দখাল। ভেতরে চামড়ার খোপে চারটি কৃত্রিম চোখ । 

মেসন জিগেস করল, “এটা কি আপনি সব সময় সঙ্গে নিয়ে 
ঘারেন ? 

না । অনেক সময় জামার পকেটে একটা রেখে দিই | পকেটে 
াময় চামড়ার লাইনিং .আছে, তাই কাচে দাগ পড়ে না। এই 
শপট1 কোথাও যাবার সময় হাতে রাখি? বাড়ি থাকলে এট 
মার আলমারির ভেতর থাকে । 

একট! চোখ বার করে মেসনের হাতে দিল মে। 

মেসন নেড়ে-চেড়ে বলল, “বাঃ খাল! বানিয়েছে) 

ক্রনন্ড আপত্তি করে বলল,“মোটেই না। যাচ্ছেতাই বানিয়েছে । 
চাখের তারার গোলট৷ ঠিক নেই--বাইরের গোলটাও অনমান। 


রঙগুলো৷ ঠিক হয়নি। শিরাগুলি বেশি লাল। লাল চোখে 
শিরাতে সামান্য হলদে আভা থাকে । নিন, এট। দেখুন-_তাহলে। 
বুঝতে পারবেন ভাল চোখ কাকে বলে । এট অবশ্য লালচে নয় 
তবে ভাল লোকের তৈরি। দেখলেই তফাতট1 বুঝবেন। র 
মেলানো ভাল, মণিট। একেবারে গোল ।, 

মেসন গম্ভীবভাবে ছুটোই পর্যবেক্ষণ করল। তারপর লা? 
চোখে আঙল দেখিয়ে জিগেল করল “এটা আপনার নয় ? 

না ।, 

'এট। পেলেন কোথায় ?” 

'আমার এই চামভার খাপে ।, 

'আপনি কি বলতে চান যে-পোক আপনার লাল কাচের চো 
চুরি করেছে সে এই খাপ থেকে ওটা নিয়ে নকল লাল চোখটা! সে 
জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়েছে ? 

হ্যা ।” 

“এট। করে তার কি লাভ ?” 

“সেটাই তো। আমি জানতে চাই । সেজগ্তই এখানে আসা ।, 

“এখানে? মেনন চোখ কপালে তৃুলল। 

ক্রনম্ড চোখ ছোট করে নিচু গলায় বললে, “কেউ আমা? 
বিপদে ফেলার জন্ত এই কাজ করেছে এমনও তে হ 
পারে], 

“তার মানে? 

“চোখ বড় বিশিষ্ট বন্ত । কোনো হজন লোকের চোখে রঙ স্ব 
এক হয় না। নকল চোখ যন্ত্রি দক্ষ হাতের তৈরি হয় তবে তা বিশি 
চিদ্রকরের জাকা ছবির মতোই অনন্তথ। দশজন শিল্পী এক 


গাছের ছবি আকলেও প্রত্যেকের ছবিতে এমন একটা কিছু থাকবে 
যার থেকে শিল্পীকে চেনা যাঁয়।, 

বলে যান। বাকিটা বলুন ), 

“মনে করুন আমাকে বিপদে ফেঙ্গার জন্ত একজন আমার 
কাচের চোখ চুরি করে তার জায়গায় একটা নকল রেখে দিল 
ধরুন, একট। অপরাধ সঙ্ঘটিত হল-__ডাকাতি, কিম্বা খুন । ঘটনাস্থা্ে 
আমার কাচের চোখটা সে ফেলে রাখল । আমি "যয সেখানে 
ছিলাম ন1 তা পুলিসকে বোঝানো যাবে ? 

“চোখ দেখে পুলিস আপনাকে সনাক্ত করতে পারবে বলে মনে 
করেন ? 

“অতি অবশ্য | যদি ওপ%া ঠিকমত খাজ খবর করে । একজন 
চোখ বিশেষজ্ঞ দেখেই বলতে পারবে ওটা কার করা । পুলিস তখন 
মেই কারিগরেখ কাছে হাজির হবে । সেই লাকই বরাবর আমাক 
চোখ তৈরি করে এসেছে । একনজার দেখেই সে বলে দেবে, পিট 
ক্রনজ্ড, ৩৯০১ ওয়াশিংটন সিট?) 

“আপনার কি মনে হয় কোন হত্যাকাণ্ডের জায়গায় এঁ চোখ 
ফেলে আপা হনে? ধীরে ধীরে প্রশ্ন করঙগ মেসন। 

ক্রনন্ড একটু ইতস্তত: করে ঘাড হেলা । 

“আপনি তার জন্ত অ+মাকে ব্যাস্থা নিতে বলছেন ? 

আবার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল ক্রনল্ঞ। 

“এমন হত্যাকাণ্ড যাতে আপনি দোষী নানি ষ ?? 

এনদোষ ।, 

“আমি তাকি ক্গে বুঝব? 

“আমার কথায় বিশ্বাস করতে হবে 1” 


/ 
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'আপনি আমাকে ঠিক কি করতে বলেন ? 

“একট! ফন্দি বাতলান যাতে আমি ওদের প্ল্যান বানচাল করে 
দিতে পারি । আপনি ফৌজদারী উকিল। পুলিসের কাজ ধরার 
ধযন-ধারণ আপনার জানা! জুরিদের মনোভাব সন্বন্ধেও আপনি 
খবর রাখেন । ডিটেকটিলর! কি করে মামল! গড়ে তোলে ভাও 
আপনার জানী। 

মেসন ঘোরানো চেয়ারে বসে আজে আস্তে আগ্চপিছু কক্তে 
লাগল। 

'খুনট? কি হয়ে গেছে? না হাবে ৮ 

'তাজানি না? 

'মাপনার বাচাবার কৌশলের জন্ত কি আপনি পনেরো শো 
ডলার খরচ ককতে গ্রন্থ ত 1 

'সেট! নির্ভর করবে কৌশলট! কেমন তাঁর ওপর”? 

'আঁমার মনে হয় ভাল। 

শুধু ভাল হলে চলবে না। আরা ভাল হতে হধে। একদম 
নিখুত), 

'আমার বিশ্বাস আমি যে কৌশল দেব তা নিখু'তই হবে» 

ক্রনল্ড মাথ। নাড়ল ' “কান প্র্যানই নিখুত হতে পাগে না। 
অমি অনেক ভেবোছ । সারারাত জেগে জেগে ভেবেছি । এই 
স্মস্তার কোন দমাধান নেই । এ চোথটা থেকে আমাকে সনাক্ত 
কর! যাবেই । চোখটা সনাক্ত করার পর আমি যে নির্দোষ সেটা 
প্রমাণ করার চেয়েও দরকার পুলিন যাতে চোখটা সনাক্ত করতে না 
পারে) | 

'বুঝতে পেরেছি” মেসন আস্তে আস্তে বলল। 
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ক্রনন্ড ব্যাগ থেকে পনেরোটা একশো ডলারের নোট বাঁর করে 
মেসনের ডেস্কের ওপর মেলে ধরল। 

এই রইল পনেরো শো। এবার বলুন, কৌশলটা কি।' 

মেসন লাল চোখটা ওকে ফেরত দিয়ে অন্ত কাচের চোখটা! 
পকেটে পুরল। 

টাকাগুলো! তুলে ভাজ করে মেসন বলল, পুলিস যদি প্রথমে 
আপনার চোখট। পায় তাহলে ওরা সেটা আপনি যেভাবে বললেন 
এভাবে সনাক্ত করার চেষ্টা করবে । যদি অন্ত একটা চোখ আগে 
পায় তাহলে সেটাই আগে সনাক্ত করবে, তারপর দ্বিতীয়টা করবে । 
আর যদি আপনার চোখটা হয় তৃতীয় তাহলে ওর! সনাক্ত করার 
চেষ্টাও করবে না--ভাববে ওট। আগের ছুটোর মতই ॥ 

চোখ পিটপিট করল ব্রনল্ড। “কি বললেন আর একবার 
বলবেন ?' 

“ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি কি বলছি। আপনার 
চোখট। খুব পাকা হাতের তৈরি । মেটা! আপনি জানেন, ক্ষিস্ত পুলিস 
তো আর কাচের চোখের বিষয়ে অত জানে না। কাজেই কেউ 
সেদিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে ওরা আপনার চোখের দিকে 
নজর দেবেনা । 

ক্রনন্ডের মুখ উজ্জল হয়ে, উঠল । “আপনি কি বলতে ঢাইছেন---, 
কথাটা সে শেষ করল ন!। 

হ্যা । ঠিক তাই বলছি। লেজন্তই চার্জট! পনেরো শো বল্লাম। 
আমার কিছু খরচ-খরচা আছে এ ব্যাপারে ।: 

“আমি যদি কিছু সাহায্য করে--; 

“আপনি এ বিষয়ে একট] কথাও জানাবেন না) 
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ক্রুনল্ড হাত এগিয়ে দিয়ে গভীরভাবে করমর্দন করল । 

ভাই, আপনি বুদ্ধি ধরেন বটে! শয়তানের মতো বুদ্ধি। আমার 
মাথায় এটা আসেইনি। অথচ সারা রাত ভেবেছি ।, | 

“আমার সেক্রেটারির কাছে আপনার ঠিকানা আছে? 

হ্যা! ৩৯*২ ওয়াশিংটন দ্রিট। গাড়ির পার্টসের দোকা ন-- 
পিস্টন রিং, গ্যাস্কেট, এই সব ।' 

“নিজের দোকান ?' 

হ্যা। অন্যের চাকরি করে করে ঘেন্ন! ধরে গেছে। সেলস্‌- 
ম্যানের কাজ করেছি বনু বছর। ট্রেনের ঝাকুনিতে আর বাজে 
খাবার খেয়ে শরীর পাত করেছি, বন্ধ টাকা করেছি; কিন্তু লাভ 
হয়েছে মালিকদের, যার। বাড়ি বসে থাকে 1 

কাচের চোখট। মটকালো। ব্রনন্ড। “এই চোখট! গেঙ্গ ১৯১১ 
সালের একট! ট্রেন ছুর্ঘটনায়। এই যে, মাথার এদিকে কাট। দাগ 
দেখছেন? ছু হপ্তা হাসপাতালে ছিলাম। আরো একমাস লাগন্গ 
স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ ফরে পেতে | চোখ গেল, জীবনটাও নষ্ট হল ।” 

মেন সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, “ঠিক আছে, ক্রনম্ড। কিছু 
ঘটলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। মম বদিআফসে ন! 
থাকি ডেঙ্গ গ্রিটের সঙ্গে কথা বলবেন। ও সব জানে . 

“গোপন কথ। কি উনি গোপন রাখতে পারবেন ? 

মেনন হাসল। “মারধোর করলেও ও মুখটি খুগবে না? 

“টাক৷ দিলেও না? 

“একদম না। 

ধরুন খোলামোদ করে কেউ যদি কথ! বার করার চেষ্ট! করে? 
মেয়ে তো! তার ওপর দেখতে সুন্দরী ।' 
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মেসনের মুখ গম্ভীর হল। “আপনি নিজের ব্যাপার নিয়ে মাথা 
ঘামান। আমি আমার ব্যাপার সম্বন্থে চিন্তা করব ।? 

ক্রনন্ড দরজার দিকে এগোঁতে গেলে মেসন বাধা দিল। 

“এই দিক দিয়ে। এই দরজা দিয়ে বেরলে মোজা বারান্দায় 
পড়বেন-- 

কথা শেষ হবার আগেই মেসনের প্রাইভেট ফোন বাজল। 
রিসিভারট] কানে দিতে ও প্রান্তে ডেল গ্রিটের গলা শোনা গেল । 

“মিল বার্থ ম্যাকলেন বলে একজন এসেছেন । সঙ্গে তার ছোট 
ভাই হ্যারি । ছুজনেই খুব উত্তেজিত; আমাকে ওরা কিছু বলতে 
চাইছেন না। মহিলাটি কাদছিলেন, 'ভাইয়েরও মুখ খুব গম্ভীর । 
আপনি কি ওদের সঙ্গে দেখা করবেন ? 

হ্য]। মিনিট খানেকের মধ্যে।? মেলন রিলিভারটা নামিয়ে রাখল । 

ক্রুনল্ড ইতিমধ্যে অর্ধেক রাস্ত। গিয়ে ্মাবার ফিরে এসেছে। 
“বাইরের অফিসে আমার টুপিট1 রয়ে গেছে । আমি বরং ওদিক 
দিয়েই যাই ।' 

বাইরের অফিসের দিকে ফিরেই সে কাঠ হয়ে গেল, একি 
হারি? তুমি এখানে কি করছ?” 

জ্রেত পা ফেলে মেনন ক্রনন্ডের ক!ধ পাকড়ালো। তাকে এক 
ঝটকায় ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে বলল, “আপনি চুপচাপ দান । এটা 
উকিলের চেম্বার, বন্ধুদের সঙ্গে খোলগল্প করার ক্লাব নয়। আমি 
চাই না আপনি আমার অন্য মক্কেলদের দেখেন বা তারা আপনা?ক 
দেখতে পায় 1? 
_ দরজ| দিয়ে মাথা বার করে মেনন বলল, 'ডেলা, এই ভত্র- 
লোকের ট্রপিট। এনে দাও তো), 
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ডেল। হাট নিয়ে এল । মেসন তাকে বলল দরজ। বন্ধ করে 
দিতে । 

ব্যাপার কি? কব্রনল্ডকে জিগেস করল মেসন। 

ম্যাকলেনকে দেখলাম । ও কিছু না।» ক্রনল্ড স্বাভাবিক হবার 
চেষ্টা করল। 

“চেনেন ওকে? 

'খুব সামান্য :: 

“ও এখানে আসছে জানতেন ? 

না|? 

এখানে আসার কারণ আন্দাজ করতে পারছেন ? 

না? 

তাহলে ওরকম কাঠ হয়ে গেলেন যে? 

“কাঠ হয়ে গেলাম বুঝি ? 

হ্যা ।, 

“কিজানি, তা বলতে পারব না । ম্যাকলেনের সঙ্গে আমার কি ? 

ওর কাধে হাত রাখল মেসন। ঘ্যাকগে। আপনি এইদিক 
দয়ে চলে যান। একি? কাপছেন কেন? 

'নার্ভান বোধ করছি। এই ছেলেটার সঙ্গে আমার কোনে। 
সম্পর্ক নেই, কিন্ত ওকে দেখে কতকগুলো কথা মনে পড়ে গেল-.' 

কথা শেষ ন1 করেই ক্রনম্ড বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে 
গেল। 

মেসন ডেলাকে বলল, 'পল ড্রেককে খবর দাও। এ ছুজনকে 
ততক্ষণ বসিয়ে রাখো। ড্রেককে বঙ্গ বারান্দা দিয়ে এসে ষেন এই 
দরজায় টোকা দেয়। 
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ডেল! বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান মকেল হুজনকে বলল, একটু 
বন্থন। মিঃ মেসন ব্যস্ত আছেন । 

' মেসন ততক্ষণে একট! সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি 
শুরু করেছে। একটু পরেই দরজায় টোক। পড়ল, মেসন হাতল 
ঘোরাতেই একটি লম্বামত লোককে দেখা গেল । তার মুখ দেখে 
মনে হয় সে খুব মজা পেয়েছে । 

পল, ভেতরে এসো । ব্যাপারটা শোনো ।? 

_ পকেট থেকে ব্রনন্ডের দেওয়া! কাচের চোখট। বার করে পলের ' 
হাতে দিল মেসন। 

ডিটেকটিভ পল খুব কৌতৃছল সহকারে সেটি নিরীক্ষণ করল । 

কাচের চোখ সম্বন্ধে কিছু খবর রাঁখো ?, 

“বিশেষ না? 

“শিগগিরি অনেক কিছু জানতে হবে ) 

“বলে ফেল কি ব্যাপার । 

'বাণ্টিমোর হোটেলে চলে যাও। একটা ঘর বুক করো। 
টেলিফোন গাইড থেকে একজন কাচের চোখের পাইকারী | 
বিক্রেভার নাম বার কর। তাকে ফোন করে বল তুমি অন্য কোন 
শহর থেকে আমছ। এই ব্যবসায় নতুন। তোমার একজন খন্দের 
গোটা-ছয় লাল চোখ চাঁয়। তুমি যে নমুনাট! পাঠাবে ঠিক তার 
মতো । যা হোক একটা নাম বলে দিও । | 

“পাইকারের কাছে অনেক কাচের চোখ থাকবে । তুষ খুব 
দক্ষ শিল্পীর হাতে তোর কাজের মত হবে পা। যেমন দর্জি দিয়ে 
তৈরি আর রেডিমেড সুটের তফাৎ তেমন আর কি। পাইকার এই 
চোখটার সঙ্গে মিলিয়ে ডুপ্লিকেট গুলো লালচে করে দেবে” . 
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তার মানে? 

“বাইরে লাল শির একে দেবে । লাল কাচ দিয়ে ওগুলে। 
করে। ওরা যদি তোমাকে শীলালো খদ্দের মনে করে, তাহলে 
চটপট করে দেবে ।, 

'চোখগুলোর দাম কত পড়বে ?, 

“ঠিক জানি না। দশ-বারো ডলার হবে ।' 

পাইকারের সঙ্গে দেখ। করতে বারণ করছ ? 

“তোমার চেহারাট। ওকে না দেখানোই ভাল । তাহলে পরে 
চিনে ফেলবে । হোটেলের রেজিস্টারে ভুয়ো নাম দেবে। 
পাঁইকারকেও আসল নাম দেবে না। কারে। সামনে বিশেষ আসার 
চেষ্টা কোরে না। খুব বেশি বকশিশ দেবে না-__-আবার খুব কমও 
ন। মালপন্ত্র হবে সাধারণ- বেশিও না, কমও না। মনে রেখো 
তুমি একজন সাধারণ লোক, কেউ যেন তোমাকে মনে না রাখে 1: 

“কেন, পরে কি আমার সন্বন্ধে খোজ-খবর হবে নাকি 

হতে পাবে)? 

“আমি কি কোন বে-নাইনি কাজ করব নাকি ?' 

“এমন কোঁন কাজ নয় যা থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করতে 
পারব না।” 

'ভাল। কখন যেতে হবে ? 

“এখনি ।+ 

চোখস্টা পকেটে পুরে ড্রেক দরজার দিকে এগোল । 

ম্নেলন ফোনটা তুলল । “ডেলা, এবারে মিস ম্যাকলেন ও তার 
ভাইকে পাঠিয়ে দাও।, | 
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বার্থা ম্যাকলেন নিচু গলায় যুবকটিকে ধমক দিয়ে কি যেন বলল । 
ছেলেটি মাথা নেড়ে মিন মিন করে কি বলে পেরি মেসনের দিকে 
ফিরল। 

মেসন ওদের বসতে ইঙ্গিত করল। 

'আপনি কি মিল বার্থ ম্যাকলেন ?' 

মেয়েটি ঘাড় হেলসিয়ে ভার ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দিল--:এ আমার ভাই হ্যারি” 

ওর ছুজনে বসার পর মেসন, জিগেস করল, “আমার কাছে ক 
জন্যে ? 

সোজ। তাকাল মেষেটি । তার দৃ্িতে প্রথর আত্মপ্রতায 

“এখনি যে লোৌকট। বোগয়ে গেল সেকে? 

মেসন চোখ কপান্লে তুলল । 

“সেকি, আমি ভাবলাম আপনারা ওকে চেনেন! ওই তো। কথা 
বলল । 

“আমার লঙ্গে বলেশি। হ্যাগ্রির সঙ্গে বলেছে । 

'তাঁহলে হারিই আপনাকে বলনে পাববে লোকট। কে” 

হ্যারি বলবে না ও বপ”ছ সেনা এস খবপে মামার দরকার 
ক্ক! আপনি ব্লুন। 

পেরি মেনণ মূ হেসে দাথ। শাধল। তারপর বলল, “মামার 
কাছে কি দরকারে এসেছেস বসুন 

'লোকট। "ক আমাকে জানতেই হবে। 
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মেসনের মুখ থেকে হানি মিলিয়ে গেল, এট! উকিলের অফিন, 
তথ্যকেন্দ্র নয়।' 

মেয়েটির চোখে রাগের ঝিলিক দেখ। দিল। পরক্ষণেই সে 
নিজেকে সামলে নিল । 

“ঠিকই বলেছেন। যদি আমার অফিসে এসে কেউ জিগেস 
চরত যে লোকট'? এখনি বেরিয়ে গেল সেকে, তাহলে আমি--" 

“তাহলে আপনি কি করতেন ?' 

মেয়েটি হাসল্‌, “সম্ভবত মিথ্যে কথা বলতাম । বলতাম ওকে 
মামি চিনি ন)1, 

মেসন পিগারেট-কেস খুলে মেয়েটিকে পিগারেট দ্িল। এক 
মুহুর্ত ইতত্ততঃ করে মেয়েটি সিগারেটটা নিয়ে দক্ষ হাতে নখে ঠকল, 
তারপর মেলনের জ্বালানে। দেশলাই থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে 
লম্বা এক টান দিল। হ্যারি ম্যাকলেনকেও সিগারেট বাড়িয়ে দিল 
মেষুন, কিন্তু সে মাথা নাড়ল। পেরি মেনন তখন নিজেও একট! 
ধরিয়ে চেয়ারে ভাল করে বলল ৷ তার চোখ বার্ধার দিকে । 

বার্থ! স্কার্টটা একটু ঠিক করে নিয়ে বলল, হ্যারি বড় বিপদে 
পড়েছে । 

হাগি একটু শড়ে বসল। 

“কে বল কি হয়েছে”, মেয়েটি হ্যারিকে বলল। 

হ্যারি আগের মতই মিনমিন করে বলল, “তুমি বল।? 

মেয়েটি মেসনকে শ্রম করল “'মাপনি কি হালে ব্যানেটের 
নাম শুনেছেন? 


'ম্েডিওতে নামট। শুনেছি মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক কি গাড়ির 


ওপর টাকা ধার দেন? 1". ১. 


& 


হ্যা। নানারকম ধার দেয়। সবগুলো অবশ্য রেডিওতে 
বিজ্ঞাপন দেয় না। লোঁকট! চোরাই গয়নার্গাটিও কেনে, এমনকি 
চোরাচালানকারীদেরও টাঁক। ধার দেয় ।, 

মেসন অবাক হয়ে তাকাল । কিছু একটা বলতে গিয়ে বলল না। 

হারি ম্যাকলেন নিচু গলায় বলল, “এসব তুমি প্রমাণ করতে 
পারবে না। 

“তুমিই আমাকে বলেছ । 

“আন্দাজে বলেছি ॥ 

না1। আমি জানি তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি ওর হয়ে কাজ 
করেছ। ওর ব্যবসার ধরন তোমার ভালভাবেই জান] 1 

হ্যারির বিপদট। কি ধরনের ? মেসন জিগেস করল। 

হার্টলে ব্যাসেটের কাছ থেকে ও তিনহাজার ডলারের ওপর 
তহবিল তছরূপ করেছে ।, 

মেসন হযারির দিকে তাকাল! হ্যারি চোখ নামিয়ে খুব মিচু 
গলায় বলল, “আমি টাকাটা ফিরিয়ে দিতাম? 

“মিঃ ব্যাসেট এটা জানেন? 

এখন জানেন । 

“কবে জানলেন ? 

“গত কাল ।' 

“ঠিক কিভাবে কাজটা হল? অনেক দিন ধরে, না একবারে ? 
টাঁকাট। নিয়ে কি করা হয়েছে ?' 

হারি ওর বোনের দিকে তাকাতে বার্থাই উত্তর দিল, “চার 
বারে, প্রতি বারে প্রায় একহাজার ডলার ।' 

“কিভাবে নেওয়া হয়েছিল ? 
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“বন্ধকী চুক্তিপত্রের জায়গায় জাল কাগজ ঢুকিয়ে । 

'জাল কাগজগুলো না ভাঙানো পযন্ত একে তো ঠিক তহবিল 
তছরূপ বলা যাবে না। 

এতক্ষণে হাবি স্পষ্টভাবে কথ! বলল, “নব কথা ওঁকে বলার 
দঃকার নেই । আমরা ওর কাছ থেকে কি চাই লেটা বল।। 

“আপনাবী আমাকে কি ঠিক কবতে বলেন? জিগেস করল 
মেলন 

“সামরা চাই আপনি টাকাটা! মিঃ ব্যামেটকে ফিরিয়ে দিন 
মানে আপনি এমন ব্যবস্থ' করুন যাঁত শামি টাকাটা ফেরত দিতে 
পারি)” 

“সবটা ? 

“শেষ অবধি সবটাই । আপাতত আমার কাছে পনেরে। শে! 
ডপারের কিছু বেশি আছে ' বাক্ষিটা কিস্তিতে শোধ করব)” 

'আপনি চাকরি করেন? 

'হ্যা।? 

কোথায় ?' 

মেয়েটির মুখ লাস হল। "সস সম্বন্ধে কথ! বলা কি খুব 
প্রয়োজনীয় ? 

“বল। যায় না) 

পপরে বলব শুধু এইটুকু জেনে বাখুন আমি একজন খুব বড় 
ব্যবমায়ীর সেক্রেটারি । 

'কত মাইনে পান ?? 

“সেট] কি বল! দরকার ? 

হ্যা) 


'কেন ? 

'আমার ফি কত চাইব সেটা তার ওপর নির্ভর করবে ॥ 

“বট হওয়া উচিত ছিল মাই?ন কিন্তু ততট। নয় 1, 

কত? 

'হপ্তায় চল্লিশ ডলার । 

আপনার রোজগারের উপ্র «কউ 'নর্ভরুীল ১ 

হ্যা, আমার মা); 

“আপনার সঙ্গে থাকেন? 

“না, ডেনভারে | 

“তাকে কত পাঠান ? 

“মানে সত্তর ডলার; 

'আপনি ছাড় তাকে আর কেউ অথ সাহাষা করে? 

“না? 

হ্যারি কিছু দয় না? 

“ও কিছু পাঠাতে পারেনি 'গখনো পর্যন্ত 

“ও হাটলে বাদেটের কাছে কাজ করেছে? 

্যা।, 

“মাইনে কজ পায়? 

হারি বলল, “মাইনে য। পাই তাতে মাকে সাহাশ করা যায় 
না।' 

“মাইনে কত ? 

“সাসে একশো ডলার ।' 

বার্থ। বলল, “পুরুষমানুষের খরচও তে বেশি ॥ 

'ব্যামেটের কাছে কতদিন কাজ করছেন ?' 
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ছ মাস। 

মেসন যুবকটিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে বলল, “এই সময়ের 
মধ্যে আপনি মাসে সাড়ে-সাতশো ডলার উপার্জন করেছেন, তাই 
লা) ?? 

হ্যারি ভয়ানক অবাক হায় গেল। “সাডে-সাতশো ডলার ! 
বলেন কি। বুড়া ব্যাসেট কাউকে ভাল মাইনে দেয় না। আমাকে 
মলে একশে। ডলার দিতেই ওর জান বেরিয়ে যায়)? 

“এই সময়ের মধ্যে আপনি চারহাজার ডলার তছরূপ করেছেন। 
ভার সঙ্গে মাইনে যোগ করলে হয় মাসে সাড়ে সাতশো ডলারের 
মত ।' | 

হ্যারির ঠোটট। একটু বেঁক্ষল। সে বলল, “ভাবে হিসেব হয় 
*(, বলেই চুপ করে গেল । 

'এ টাকার কিছু আপনাদের মায়ের কাছে পৌছেছিল £ 

বাথা উত্তর দিল, 'না। সেটা কি বাবদে খরচ হয়েছে আমরা 
জানি না। 

'মপন হ্যারির দিকে ফিরে প্রশ্ব করল, টাকাটা কোথায় গেল? 

'খরচ হয়ে গেছে 

“কি করে? 

বললাম তো খরচ হয়ে গেছে। 

“আমি জানতে চাই কিসে খরচ হল।, 

“আপনি কেন জানতে চাইছেন ?' 

“কারণ আপনাদের সাহায্য করতে গেলে আমার লেট। জানা 
দরকার ৷ 


মাহা, কি সাহায্যই করছেন !” 
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মেনন টেবিলের ওপর আস্তে আস্তে ঘুষি মারল কয়েকটা । 
তারপর ঘু'ঁষির সঙ্গে ওজন করে জবাবটা দিল । 

“আপনি যদি মনে করে থাকেন সব তথ্য না জেনে আমি 
আপনাদের সাহায্া করব ভাতলে আপনার মাথা খারাপ । ভামাক 
হয় খুলে সব কথ! বলুন, নইলে অন্য উকিল দেখুন । 

বার্থা বলল, “টাকাটা ও একজনকে দিয়েছে ।” 

“কোন মেয়েকে? 

ঈষৎ দত্তের সঙ্গে হ্যারি জবাব দিল, “মেয়েদের টাকা দিতে হয়ু 
না--ওরাই আমাকে টাকা দেবার জন্ত উচিয়ে থাকে ।, 

“টাকাট। কাকে দিয়েছেন ? 

“একজনকে খাটাতে দিয়েছি । 

কাকে ?? 

“সেটা! আমি বলব না ।? 

“আপনাকে বলতেই হবে? 

না বলব না। আমি কাউকে এভাবে ফালাই না! এ আপনি 
কিছুতেই বার করতে পারবেন না। দিদি অনেক চেষ্ট! করেছে। 
আমি বঃং জেজে গিয়ে পচব কিন্ত তার নাম ফান করব ন1) 

বার্থ। অনুনয় করে বলল, “হ্যারি, এখনি যে লোকটা অফিস থেকে 
বেরোল-_তুমি যার সঙ্গে কথ! বললে--লেই লোকটা হি ?' 

হারি উদ্ধতভাবে বললে, না। ওর লক্ষে আগে একবার মোটে 
দেখা হয়েছে। 

'কোথায় ? 

“তোমার তাতে কি? 

“নাম কি ওর? 
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ওকে এর মধ্যে কেন টানছ ? 

বার্থা মেননকে বলল, “ওর একজন সাকরেদ আছে-__টাক] ছয়ে 
নেবার ওস্তাদ বিশেষ । টাঁকা সরাবার ব্যাপারে সেই লোকটা! ওকে 
লাহাষ্য করেছিল 1: 

“কি করে টাকাটা সরাল ? 

“নোটের ফাইলটা গর কাছে থাকত | ব্যাসেট প্রচণ্ড হারে সুদ 

' নিত, তাই নেহ!জ দায়ে না ঠেকলে লোকে ওর কাছে ধার করতে 
আসত না । অনেক সময় লোকে অন্য কোথা থেকে টাকা ধার 
কুরে ওর ধার শোধ করে দেয়--শুধু প্রচণ্ড স্থদ এডাবার জন্য ।' 

'লোকে যখন টাকা শোধ করার জন্য আলত, হ্যারি টাকাটা 
নিজেই নিয়ে নিত। ওদের হ্যাগুনোট ফেরত দিয়ে নিজে একটা 
জাল নোট লিখে ফাইলে ভরে দিত। মিঃব্যাসেট ফাইল খুলে 
কিছুই বুঝতে পারতেন না। এ জাল হ্যাগুনোটের স্ুদট। হযারিই 
দিয়ে দিত)? 

'ধর। পড়ল কি করে? 

“একট। নোটের টাক্চা দেবার সময় হয়ে এসেছিল । ত্যারি 
টাকাট1 যোগাড় করতে পারেনি । ভেবেছিল কয়েকদিনের মধ্যে 
পারবে । ইতিমধ্যে যে লোকটির নামে ধার তার সঙ্গে মিঃ 
ব্যাসেটের একটা গল্ফ ক্লাবে দেখা হয়েছে। মিঃ ব্যাসেট ওকে 
চেপে ধরতেই লোকটি বলল, পুরে। টাক! লে মাস চারেক আগে 
শোধ করে দিয়েছে । এমন কি আসল হ্যাগুনোটটাও সে দেখায় 
তাতে লেখা ছিল খারিজ হয়ে গেছে। তখন ব্যাসেট খোজখবর 
করে।, 

হ্যারির একজন সাকরেদ ছিল এট! আপনি কি করে ভাবছেন ?' 
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“ও আমাকে বলেছে। সাকরেদই টাকা নিয়েছে । সর্ভতবত জুয়া 
খেলার জন্মে |: 

কি ধরনের জুয়া? 

“সব রকম-পোকাঁর, রুূলেং, ঘোড়দৌড়, লটারি_বিশেষ 
করে ঘোড়দৌড় আর লটারি।, 

হ্যারি বলল, “বুড়োট! যদি চুপচাপ বসে থাকত আমি ওর সব 
টাক! ফেরত দিয়ে দিতাম 1; 

পেরি মেসন বার্থাকে ভাল করে দেখল । তারপর জিগেলস , 
করল, “এ পনেরো শো ডলার আপনার জমানো টাক11 
_ স্ক্যা, সেভিংস ব্যাঙ্কে আমার এ টাকাই আছে । 

“এ টাকাটা আপনি মাইনে থেকে জমিয়েছেন ? 

ভা)? 

“আপনার মাকে প্রতি মাসে সত্তর ডলার করে পাঠিয়ে যেতে 
হবে? 

হ্যা) 

“আপনি এই টাক! ফেরত দিতে চান যাতে হ্যাবি জেলে না যা 
এই তো।? 

হ্যা। মাশুনলে আর বাঁচবেন না? 

“তারপর আপনার মাইনের টাকা থেকে বাকিটা শোধ করবেন ? 

হ্যা।? 

'হ্যারির তে চাকরি নেই। আপনাকে তো ওকেও, খাওয়াতে 
হবে।' 

হ্যারি বলে উঠল, 'আমার বিষয়ে কাউকে চিন্তা করতে হবে ন|। 
আমি চাকরি পেলেই দিদিকে পাই পয়সা ফেরত দেব। ওকে 
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মাইনে থেকে কিছুই দিতে হবে না। আমি তিরিশ দিনের মধ্যে 
সব শোধ করে দেব ।' 

'ঠিক কিভাবে আপনি সব শোধ করবেন মনে করছেন ? 

'সে নামি করবই। টাক খাটাক। প্রতিবারই কি কপাল 
খারখপ তপু ?? 

"ছার মানে আবি জুয়া খেলাবেন । 

'ম কথা বলিনি)? 

“তাহা কিভাবে খাটাবেন ? 

/(সকথাও কি শ্াপনাকে বলতে হুবে নাকি? আপনি শ্যাসেটের 
*+1পারট। সামলান । দিদির স্জ হিলের আমি বুঝব? 

কড! গলায় মেসন ধলল, ' অমর পরামশ তবে শুষ্ন । ব্যাসেটকে 
একটি পয়সা ফেরত দেবেশ না 1, 

“কিন্ত দিতেই হবে । টাকাঁট!যে ওর কাছ থেকে নশুয়া হয়েছে। 

“একটা কানংক[ডও দেবেন না 1? 

'কিস্ত ও যে মামাকে কাল রাত্তির অবধি সময় দিয়েছে। তার 
মধ) মিটিয়ে না দিতে পারলে সব বাপারট! ও ডিসি আটগ্সির 
হাতে তুলে দেবে।? 

'জেলই তোম'র উপযুক্ত জায়গা, বুঝেছ ছোকর।? 

গ্ঠান বার্থার (চ!খ পালে উঠল। 

“আইন ব্যবলায় বহুদিন আছি--নানারকম লোক দেখেছি। 
এই জাতীয় লোক আগেও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে । প্রথমে অল্প 
টাকার উপর দিয়ে হয়। কেউ খুবই কষ্ট করে টাকাট। যোগাড় 
করে দেয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি হ্যারির কৃকীতি ঢাক। দেবীর 
জন্ত এই প্রথম টাকা দিচ্ছেন নাঠিক কি ন।?? 


কও 


হ্যারি বলল, “তার সঙ্গে আপনার কি? আপনি ক্রি মনে,্ষরেন 
নিজেকে? মি 

পেরি মেসনের দৃষ্টি কিন্তু বার্থার মুখ থেকে সরেনি। 

“এটাই কি প্রথম বার? 

বার্থ আস্তে আস্তে বলল, “আগেও ছ-একবার দিতে হয়েছে)” 

“1 ধরেছি । আপনার ভাইয়ের পতন আরস্ত হয়েছে। আপ্নি 
ওকে বাচাবার জন্য যথাসাধা করছেন । ও জানে আপনি ওর 
পিছনে আছেন। প্রথমে ও একটা ভুয়ো চেক দিল। আপনি 
টাঁকাট! পুরিয়ে দিলেন ও আপনার কাছে দ্রঃখ প্রকাশ করে. কথা 
দিল যে এরকম আর হবে না, অনেক বড় বড় কথা বলল; হেন 
করব তেন করব । আনলে ও মুখে যা বলে মনে মনে বিশ্বাশ করে 
তাই করবে । কিন্তু ওর সে ক্ষমতাই নেই। চাকরি করার কোন 
বালনাই ওর নেই । এখন আপনার কাছ থেকে আরো কিছু টাকা 
বাঁগাবার মতলব । তাই দিয়ে উনি জুয়া খেলবেন, আর ওর ধারণ! 
পকেট-ভতি টাকা (নিয়ে বাড়ি ফিরবে। 

“গর ইচ্ছেটা খুব একট। হোমরা-চোমরা হওয়া, কিন্তু পরিশ্রম 
করে বড় হবার মানুষ ও নয়। ও শুধু কথা বলতে আত ফাকি দিয়ে 
বড়লোক হবার চেষ্টা করতে জানে । একটু পয়লা হাতে এলেই 
জাহির করতে থাকে, কিন্ত কপাল মন্দ হলে এসে আপনার কাছে 
কেঁদে পড়ে । আপনিও জেছে গদগদ হয়ে ওকে সামনা দিয়ে 
বলেন সব ঠিক হয়ে যাঁবে। | 

“এই ছোকরার উচিত নিজের পায়ে ফাড়াবার চেষ্টা করা। 
মেয়েদের উপর নির্ভর করে অনেকদিন তে] কাটল। ও আপনার 
থেকে বয়সে ছোট । অনুমান করছি আপনাদের বাবা নেই এবং 


৪8 


আধ্রনিই ক্টকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন ? 

“আমি ওকে স্টেনোগ্রাফি আর আ্যাকাউন্টি-এর কলেজে ভণ্তি 
করে দিই। এ ছাড়া আমার দাধ্যে কুলোয়নি! মাঝে মাঝে 
মনে হয় ভাল করে লেখাপড়া শেখানো উচিত ছিঙ্গ। কিন্তু বাবার 
মৃতু পর মার দেখাশোন।-- 

হ্যারি উঠে দাড়িয়ে বলল, চলে এসো দিদি । ঘোরানো চেয়ারে 
বসে মোটা ফি নিয়ে লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়া খুব সহজ । এ সব' 
শোনার কোন দরকার আছেগ 

7) আছে," কডাগলায় নলল মেসন। “বাসো এখানে । 

বিদ্রোহীভাবে তাকাল হারি, মেসন খর দিকে এক পা 
এগোতেই স্ুটু করে নজের “চধারটিতে বলে পড়ল । 

মেসন বার্থার দিকে (ফিঃল। 

“আপনি আইনগত পরামর্শ চাইতে এসেছেন । তাহলে শুনুন। 
ব্যাসেট আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে না এই শর্তে 
আপনি যদি টাকাটা ফেরত দেন, তাহলে আপনি আইনের চোখে 
ইচ্ছাকৃত অপরাধ করবেন। তাছাড়া আপনার যা মাসিক আয় 
তাতে সবদায়্-দায়িত্ব মিটিয়ে আপনি বাসেটের কিস্তির টাক। শোধ 
করতে পারবেন না। আপনার ভাইয়ের জুয়ার টাকাও তো। প্রতি 
মাসে আপনাকেই যোগাতে হবে। 

'আপনার ভাই য'তে জামিনে ছাড়া পায় আমি সে চেষ্টা করব। 
কিন্ত তার জন্তটে তাকে সব জুয়াঁঙী বন্ধুদের সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে। 
টাকাট। ও কাকে দিয়েছে এবং কেন, তা আদালতে বলতে হবে। 
আছুরে ভাইয়ের ভূমিকা ছেড়ে এখন ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে 
হবে।। 
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“কিন্ত আপনি বুঝতে পায়ছেন না কেন টাকাট! ফেয়ার 
হবে।” বার্থ প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করল। সময 
সেট1 তছরূপ করেছে । ওটা যে করেই হোঁক মিঃ ব্যাঁসেউকে দিতেই 
হবে। 

'আপনার বয়স কত? মেসন প্রশ্ন করল। 

সাতাশ ।: 

আপনার ভাই-এর ? 

বাইশ ।: 

“ওর তছরূপ-করা-টাক আপনাকে কেন ফেরত দিতে হবে ?' 

কারণ ও আমার ভাই । তাছাড়া! মায়ের কথাও ভাবতে হবে । 
ওর বয়স হয়েছে। হ্যারি ও'র চোখের মণি ।? 

কে উনি সবচেয়ে ভালবাসেন ? 

বার্থা আস্তে আস্তে বলল, 'আঙসলে বাড়িতে ছেলে বলতে এ 
বাবা মারা গিয়ে অবধি-- 

“বুঝেছি । আপনারা ওর জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলোছেন। 
মাকে সব কথা! বুঝিয়ে বললে হয় না? 

“না, না, কিছুতেই না, এ উনি কিছুতেই সইতে পারবেন না| 
মায়ের ধারণা হ্যারি মস্ত বড় ব্যবসাদার 1 মিঃ ব্যাসেটের ডান- 
হাত। মাজানেন টাকা লগ্মী করার কাজে ব্]াসেট একজন খুব 
নামকরা লোক ॥ 

ধ্যাসেট মামলা না করলেও আপনি টাকাটা ফেরত দিতে 
চান? 

হ্যা।, 

মেসন হ্যারির দিকে ফিরল । 
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শোনে! হে ছোকরা, আজ রাত্রে শুতে যাবার আগে হাট্রগেড়ে 
বসে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে তোমার একজন বৃদ্ধা অন্ুস্থ মু 
আছেন। ধন্যবাদ দাও এজন্য আমি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিযে। 
অন্যায় অপরাধের প্রশ্রয় দিচ্ছি! তা যাই হোক, তোমাকে কিন্ত 
আমি সহজে ছাড়ছি ন!- হয় তোমাকে মানুষ করে তুলব, নইল্গে 
তোমার মুখোশ খুলে দেব) 

টেলিফোনটা তুলে মেসন ডেলা স্রিটকে বলল, হার্টলে 
বালেটকে ফোন কর। লেনদেনের কারবারী ॥ 

রিসিভারট? ধরে রেখে মেসন বার্থাকে বলল, 'ব্যাসেট ঝামেলা 
করবে । ও চাইবে আপনার কাছ থেকে পাই-পয়সা উন্থুল করতে 
দরাদরি করতে পোক্ত লোকটা ।, 

হ্যারি বলল, “ব্যাসেটের জঙ্তা মাথ! ঘামাবেন না। আপনি শুধু 
ওক আমাদের প্রস্তাবটা জানিয়ে দিন-_ তাহলেই হবে 1, 

“মমাদের ? আমাদের প্রস্তাব-_-তার মানেটা কি? 

“মানে আমি আর দিদি । আমি দিদির টাকা শোধ করে দেব । 

'ভুমি এখন ভাবছ শোধ করবে না কিন্ত শোধ তোমাকে করতেই 
হবে। কিন্ত ব্যাসেট তোমাদের প্রস্তাবে রাজি হবে এটা ভাবছ কি 
করে? 

'রাজি নিশ্চয় হবে, অন্ত দিক থেকে চাপ আসবে 1 

“কার কাছ থেকে? 

“ওর বাঁড়িরই একজনের কাছ থেকে । তার সঙ্গে আমার খুব 
খাতির ।” 

“তোমার বন্ধুরা লব সুলময়ের খদ্দের । তোমার মত লোকেদের 
সত্যিকার বন্ধু থাকে না, 
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“আপনার তাই ধারণ) হ্যারির গলা উদ্ধত। “আপনি জানেন 
না| এমন একজন আছে ব্যাসেট যার হাতের মুঠোয় । আমার 
জন্যে সে করবে না এমন জিনিস “নই । আপনি প্রস্তাবটা] করেই 
দেখুন। ব্যাসেট যদি এখন রাজি ন। হয় ঘাবড়াবেন না--এক 
ঘণ্টার মধ্যে ও ফোন করে বলবে রাজি আছে। 

অনেকক্ষণ হ্যা।রর দিকে একৃষ্টে তাকিয়ে রইল মেসন। তাঁর- 
পর আস্তে আস্তে জিগেস করল, “ও, মিসেস ব্রাসেটের সঙ্গে ফিনষ্টি 
চলছে বুঝি? 

হাঁরি চটে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ফোনের মধ্যে 
শব হল। মেদন তাড়াতাড়ি গিলিভারট1 কানে চাপল। 

হ্যালো? কে? আপনি কি মিঃ হার্টলে ব্যাসেট কথা 
বলছেন? আমি উকিল পেরি মেসন বলছি । একটু কথা আছে, 
আমার অফিসে আসতে পারেন 1:ঠিক আছে, আমিই যাব । আজ 
সন্ধের কোনে! সময়? ঠিক মাছে ' তাই যাব। আপনার অফিস 
আপনার বাড়িতেই? সাড়ে-আটটায় পৌছে মাব । কারণটা তখনই 
বলব। আচ্ছা তাহলে সাড়ে-আটট+ এই কথা রইল ।' 

ফোনটা না.নয়ে রেখে মেলন জিগেস করল, 'ব্যাসেট কি করে 
জানল আপনার! এখানে এসেছেন ? 

হ্যারি উদ্ধতভাবে বলল, 'আমি বলেছি বলে ।' 

বার্থা অবাক হয়ে বলল, "তুমি বলেছ ? 

'হ্যা। ও আমাকে জেলে পুরবে বলে ভয় দেখাচ্ছিল। আমি 
ভাবলাম ওকেই পাণ্ট। ভয় দেখানো দরকার । তাই ওকে বললাম 
পেরি মেসন আমার উক্কিল হবেন, এখন বেশি বাড়াবাড়ি করলে 
উনিই হয়ত তোমাকে জেলে পোরার ব্যবস্থা করবেন ।” 
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পেরি মেসন কোন কথ! বলঙ না, তবে সে যে খুব বিরক্ত সেটা 
বোঝা গেল। বার্থ কৃতজ্ঞভাবে বলল, “আপনাকে যে কি বলে 
ধন্যবাদ দেব! আমি যতদূর তাড়াতাড়ি পারি মিঃ ব্যাসেটের সব 
টানা শোধ করে দেব। তার জন্যে হাগুনোট লিখে দিতেও আমি 
রাজি! উনি যে হারে মতন নন আমিও সেই হারে ল্াদ দেব |, 

লম্ব। নিঃশ্বাস টেনে মেনন উত্তপ 'দল, 'ব্যাসেটকে সামলানোর 
ভার আমার ওপর ডে দিন: এই নিন আমর ফ্রযাটের টেলিফোন, 
নন্বর। যদি তেমন কিছু ঘটে আমাকে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেবেন: 
আমার ধারণা আপনার ভাই মুখ খুলাব। আমি তখন শুনতে চাই 
ও ক বলে।, 

"মানে ওর সাকরেদ সম্পর্কে? 

“হ্যা ।, 

হ্যারির আত্মবিশ্বান এতক্ষণে ফিরে এসেছে । সে তাচ্ছিল্যের 
তরে বলল, “বড় যে শখ ।, 

বার্থ সে কথ। না শোনার ভান করে বলল, “আপনার ফি! 
কত দেব? 

মেনন হাসল। "থাক! এখনি যে ভদ্রলোক আফপ থেকে 
চলে গেলেন উনি ধা! ফি দিয়ে গেছেন তাতে মাপনাদেরটাও হয়ে 
গেছে।, 
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দরজার ওপরে পেতল্র ফলকে লেখা 


"পপ ও এ পপ পাপ খা পাপা পিতা পা ীসপাপীসী 


“হা্টলে ব্যাসেটের বাসগৃহ 
ফেরিওয়ালা ও উকিলের 
প্রবেশ নিষেধ ।” 


তার ঠিক ভান দিকে আর একটি দরজ! তাতে লেখা “বাট 
অটে। ফিনান্স কোম্পানি-ভিতরে আসুন ।” 

পেরি মেসন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল । বাইরের অফিসে 
কেউ নেই। ওদিকের দরজায় লেখা__“প্রাইভেট 1৮ ইলেক্ট্রিক 
ঘর্টির তলায় লেখা “ঘণ্টা বাজিয়ে অপেক্ষা করুন 1” 

মেসন ঘণ্টা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুল গেল । “য লোকটি 
বেরিয়ে এল তার ছোট করে ছাটা গোঁফ, জুলফির কাছে পক 
ধরেছে। হান্কা চোখের কালো মণিতে তীব্র সম্মোহনের মত দৃষ্টি । 

বা হাত তুলে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল, বাঃ 
একেবারে সময়ে 1? 

মেসন ব্যাসেটের পিছু পিছু একটা আঁফদ ঘরে ঢুকল। ঘরট! 
সাদামাটা । 

ব্যাট বলল, “এখানে লোকে এসে টাকা দিয়ে যায়। ইচ্ছে 
করেই ঘরটা ভাল করে সাঞ্জাইনি। ভেতরে আন্বন। এই থর 
খেকে আমি মোট! টাক ধার দিই |”. 
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এই ঘরটি সুন্দরভাবে সাজানো । আরো! ভেতরে কোন এক 
জায়গার থেকে টাইপ রাইটারের আওয়াজ আসছে। 

রাত্রেও কাজ করেন নাকি? জিগেল করল মেলনন 

'সন্ধেবেলা কয়েক ঘণ্টা খোলা রাখি, যার] চাঁকরি-লাকরি করে 
তাদের সুবিধের জন্তে । এসব লোকের ধার দিতে ঝুড়ি কন। পনির 
চাকরি নেঠ ভাদের টাকা ধার দেওয়াতে ঝুকি অনেক বেশি 

মেসন চেয়ারে বসল: ব্যাসেট জিগেস করল, স্যার রা 
বাপাখে কথ। বলতে চান ? 

মেলন ঘাড় হেলাতেই ব্যামেট একটা বোতাম টিপল। সঙ্গে 
সঙ্গে পাশের ঘরের টাইপরাইটার থেমে গেল! বদ পরতাল্িশের 
একটি প্ন€গামত লোক এসে ঢুকল। চশমার মধ্য থেকে কৃত কৃতে 
চোখ ঠিক যেন পেঁচাস মত । 

ব্যাসেট বলল, “আর্থার ঠিক কত টাক সবিয়েছে মাকলেন ?, 

ভাঁপলেশহীন গলায় উত্তর হল, “তিনহাজার নাণা বিয়ালিশ 
ডলার তেষটি সেন্ট ;' 

“সুদ হসেব কারে £ মালে শতকরা একটাকা হিলেবে। 

যেদিন থেকে টাকাট। সপানো হয়েছে সেই সময় থেকে মাসে 
গতকর! একটাক। [হসেবে সুদ ধরেই বললাম ।, 

“ঠিক আছে 

লোকট। দরজ। তেজিয়ে চলে গেল। একটু পরে আবার 
টাইপরাইটারের খটাখট আরম্ত হয়ে গেল। ব্যাসেট একটু মুচকি 
হেসে বলল, “কাল বিকেল পধস্ত ওকে সময় দিয়েছি) 

মেসন সিগারেট কেস থেকে একট! সিগারেট বার করে ধরাল। 
পকেট থেকে একটা চুরুট বার করল ব্যাসেট। মেসন ধোয়া ছেড়ে 
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বলল, “আপনার আর আমার মধ্যে ভূল বোঝাবুঝির কোন কারণ 
ঘটেছে কি? 

কোনই কাকণ ঘটেনি) 

“সব ব্যপাপট! আমি জান না। তবে ধরে নিচ্ছি ম্যাকলেন 
টাকাটা নব্য । 

£ও নিজেই স্বীকার করেছে) 

“এই নিয়ে এখন তর্ক করব ন।। ধরে নেওয়া যাক € টাকাট। 
সরিয়েছে।? 

ব্যাসেটের দৃষ্টি ক্রমশ কঠিন হচ্ছিল। দে বলল, 'তর্কটা বুঝি 
কোটে করবেন ধলে রেখে দিচ্ছেন ? 

“এখন আমি কিছুই স্বীকার করতে চাই না। আমার মাকল যদি 
করতে চায় তো করুক ।? 

“বলে যান) 

“আপনি টাকাটা ফেরত চাঁন £ 

“অবশ্যই !? 

“ম্যাকলেনের কাছে টাকাটা নেই ।' 

“ওর এক সামকরেদ আছে। 

“লোকট। কে জানেন?" 

“না। জান্লে ভাল হত ।' 

“কেন? 

কারণ তার কাছেই টাকাটা! আছে । 

“কি করে ভাবছেন ? 

'আমি নিশ্চিত জানি । 

“তাহলে দে ফের দিচ্ছে না কেন?” 
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কারণ বজতে পারব না। একটা কারণ এ লোকটি জুয়াড়ী। 
ভাল করে ওদের মনের গতিবিধি চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, 
কাট! ফেরত দিয়ে দিলে ওদের জুয়ার টাকা আসবে কোথা 
থেকে? ওদের ধারণা ওর] জুয়া খেলে বড়লোক হবে। আমি ওদের 
থুব একটা দোষ দিই ন1। কিন্তু এক্ষেত্রে ওরা পার পাবে না-কারণ 
টাকাট! আমার! হয় ওর টাকা ফেরত দিক নয় তো! জেলে থাক ॥ 

'আঁশাকরি আপনি বুঝতে পারছেন যে এট! করলে আপনি 
অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত বেমাইনী কাঁজ করবেন £ 

'৪সব আমি কিছুই করছি না । আাম'র শুধু টাকাটা ফেরত চাই ।+ 

'আপনি জোচ্চোরদের আইন ফাকি দিতে সাহাঁযা করছেন) 

'ওলব আইনের কচক্কদি বুঝি না। আপনি জানেন আপনি কি 
চান, আমিও জানি "মামি কিচাই। সোজাসুজি বলছি অ।শনাকে 
টাকা অংমার চাই 1, | 

“আপনার ধারণ! ম্যাকলেনের কাছে টাকা আছে ? 

“না, ওর লাঁকষেদের কাছে আছে । 

'ম্যাকলেন তাহলে ওর কাছ থেকে চেয়ে এনে আপনাকে দিয়ে 
দিচ্ছে না কেন * 

'তার কারণ ওর! জুয়া থেলতে চায়। কিছু টাকা লোকসান 
গেছে। কিন্তু জুয়া ওরা ছাড়বে না। ম্যাকলেনের দিদি ওর জেলে 
যাওয়া আটকাবার জন্য টাকা শোধ করে দেবে। ওর কাছে 
পনেরো শো ডলারের মত আছে। সে টাকাটা আমি নেব। 
তারপর সাকরেদ লোকটাকে খুঁজে বার করে তার কাছ থেকে বাকি 
টাকাট! নেব।+ 

'যদ্দি সেট! সম্ভব ন! হয়? 
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“হবেই । 

'আমি আপনাকে পনেরো! শো ডলার ছাড়াও 'মারুন ভিরিশ 
ডলারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি । আমি ওর দিদির উকিল 

“ওর দিদির টাকা? 

হ্যা ।। 

“লবট। ? 

যা) 

“ছেলেট। সে টাক উড়িয়ে দেয়নি ? 

“দেয়নি ।” 

'আমি মেয়েটির কাছ থেকে এখন পনেরো শো আর মানে এক 
শোকরেনেব। 

চট করে মেজাজ গরম হয়ে গেল মেননের ! নিজেকে সামলে 
নিয়ে বলল, “তাকি করে হয়? ওকে অন্ুষ্থ মায়ের দেখাশোনা 
করতে হয়। মাসে মাসে অত টাকা দিলে ওর চঙ্গবেকি করে? 

“ও সব আমি জানি না। ক্ঘভ জল টাকায় আমার পোষাবে না। 
ইতিমধ্যে হারি ম]াকলেন অন্ত কোথাও চাকরি পেয়ে গেলে 
লোকসান্ট। গর মনিবের ঘাড়ে চালিয়ে দিতে পারে ॥ 

তার মাঃন ? 

“গখান থেকে টাকা তছরূপ করে আমাকে ফেরত দিক ।' 

“আপনি ওকে চুরি করতে বাধা করবেন ?' 

কেন? এ একট। প্রস্তাব মনে করুন। আমি কিছুদিন 
চালিয়ে নিয়েছি, ও৪ নতুন মনিবও তাই করুক 7 

মেন হানল, আপনি তো আর একটা তহবিল তছরূপে 
লাহায্য করার “দাষে দোষী হবেন ।, | 
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“তাতে আমার বয়েই গেল। আমার টাক1 ফেরত পাওয়। নিয়ে 
কথা। তা সে যেভাবেই হোক । আমার বিরুদ্ধে কোন আইনগত 
প্রমাণ নেই। নীতির ব্যাপার নিয়ে আমি মাথ। ঘামাই না।, 

“সেট। আমার আগেই মনে হয়েছিল ।, 

ভাল, ভাল। তাহলে ভুল বোঝাবুঝির কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
আপনাপ ব্যবসার নী(তগত দিক আমি আলোচনা করতে চাই না-_ 
আপনিও আমার ব্যবসা [নিয়ে কিছু বলবেন না। আপনি শুধু 
দেখবেন টাকাটা আম যাতে ফেরও পাই। ছেলেটার দি চায় না 
যে তার ভাই জেলেযাক। আমার শর্তগুলে! বলে দিলাম । আর 
আমার কিছু বলার নেই ।' 

“আপনার শর্ত মান! সম্ভব নয়।, 

শরুশায় ভঙী করে কাধ ঝাকাল ব্যানেট, কাল বিকেল পর্যন্ত 
সময় 1; 

এমন স্ময় দরজায় টোক। পড়ল। পৃ মুহৃতেই দরজ। খুলে 
ভেতরে ঢুকলেন এক. মাহলা- তার খয়ল পরাত্রশ থেকে চ'লশের 
মধ্য । পোর “এননেন দিকে এক ঝলক তাকিয়েই তনি হার্টলেকে 
জিগেস করলেন, 'আম ক একটু বব? হাট,ল উঠল না, তার 
মুখে কোন তাবান্তনও হল পা। [সগারেটের ধোয়ার মধ্যে দয়ে 
খানকক্ষণ।য়ছিলাটিকে দেবে নিয়ে মেসনকে বলল, “আমার গ্রী।? 
মেনন উঠে দাড়িয়ে মাহপাকে বলল, 'পগ্চির হয়ে খুব আনন্দ 
হল 
, তান বললেন, 'ছাটলে। এ ব্যাপারে আমার কু বলার আছে। 
'কেন? 
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কারণ আমার আগ্রহ আছে । 

কিসে আগ্রহ ? 

“তুমি ঘা করছ তাতে ।' 

তাঁর মানে কি হ্যারি ম্যাকলেনের ব্যাপারে আগ্রহ ? 

না, না। অন্ক কারণে । 

অন্ত কাপ্ণটা কি জানতে পারি? 

“ওর বোন যদি টাকাটা শোধ করে তাহলে তুমি অত কড়া! 
হয়ে] না।, 

“সেটা আমার মাথাব্যাথা ৷ 

“আমি কি এখানে থাকতে পারি ? 

কঠিনচোখে তাকিয়ে অত্যন্ত নিবিকার গলায় জবাব দল 
ব্যাসেট, না ।? 

মিনিট খানেক কেউ কোন কথা বলল ন।। মিসেল ব্যাসেট 
একটু ইতস্ততঃ করে চল গেলেন । তিনি যে দরজ! দিয়ে ঢুকে- 
ছিলেন সেদিক দিয়ে না গিয়ে গেলেন পাশের ঘঙ্গে। একটু পরেই 
আর-একট। দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল, মানে উনি ওদিক দিয়ে 
রিসেপশন রূমে চলে গেলেন । 

ব্যাসেট বলল, “আপনি আবার বসছেন কেন? আমাদের যা 
বলার হয়ে গেছে । আন্মুন তাহলে । গুড নাইট |, 

মেনন গটমটিয়ে দরজ1 অবধি গিয়ে এক ঝটকায় দরজ! খুলে 
ঘাঁড় ঘুরিয়ে বলল, 'গুডনাইট ।” তারপর বাইরের ঘর পেরিয়ে লম্বা 
পা ফেলে গাড়িতে পৌছল। গাড়িতে ঢুকতে গিয়ে ও বুঝতে পারল 
সিটের ওপাঁশে কেউ লুকিয়ে বসে আছে। | 

মেয়েলী গলায় কে যেন বলল, “দরজাটা দয়! করে বন্ধ করে 
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দিন। মোড় পার হয়ে চলুন” মহিলা! আর কেউ না-_মিসেল 
ব্যাসেট। 

মেনন প্রথমে একটু বিরক্ত হল, তারপর কৌতৃহলের বশে কিছু 
না বলে মোঁড়ট। ঘুরে এক চক্কর মেরে গাড়ি থামাল। মিসেস 
বাাসেট ঝুঁকে পড়ে মেসনের গায়ে হাত রাখলেন, “মিঃ মেসন, উনি 
যা বলছেন আপনি তাই করুন ।” 

“উনি যা চাইছেন তা অসম্ভব |, 

“না, না, অসম্ভব হতেই পারে না। আমি গুকে চিনি। উনি 
শেষ-বিন্দু অবধি রক্ত বাঁর করে নেন, কিস্ত অসম্ভব কোন দাবী 
করেন না)? 

"মেয়েটির মা অনুস্থ। তার খরচখরচা ওকেই চালাতে হয় 1, 

“কিন্ত এরকম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্ত তো অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান 
আছে। মেয়েটিকে যে খরচা দিতেই হবে এমন কোন কথা নেই। 
সভ্য সমাজে কি কেউ অনাহারে মারা যায় ? ধরুন যদি মেয়েটার 
. কিছু হয় তাহলে বৃদ্ধ। মায়ের নিশ্চয়ই কোন-নাঁকোন ব্যবস্থা হবে । 

প্রচণ্ড রেগে গেল মেসন। “আপনি চান মেয়েটি তার মাকে 
সাহাধ্য দেওয়। বন্ধ করে নিজে বাট ডলারে ঢালাক-_ এক অপদার্থ 
ছোকরা! আপনার স্বামীর যে টাক! চুরি করেছে সেট। ফেরত দেবার 
জন্যে ?' 

মিসেস ধ্যাসেট বলল, «না সেজন্য নয়। টাকাটা না পেলে 
উনি যা করতে উদ্যত হবেন সেট। আটকাবার জন্য ॥ | 

'আপনি কি ঢুপিসাড়ে এখানে এসেছেন আমাকে এই. কথা 
বলতে ? ৮ 
না, অন্ত কথা আছে। টাকা তছরূপের প্রসঙ্গটা! এমনি ।.. 
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"আমার সঙ্গে পরামর্শ থাকলে আমার অফিসে আনুন ॥ 
“তা পারব না। বাড়ি থেকে বেরোন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
সব সময় আমাকে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে। 
«কি বোকার মত কথা বলছেন! কে আপনাকে চোখে চোখে 
রাখছে ?' 
“কেন, আমার স্বামী।, 
“আপনি ইচ্ছে হালে কোন উকিলের বাড়ি যেতে পারেন না? 
“না, পারি না।” 
“কে আপনাকে বাধা দেবে ? 
“আমার স্বামী!” 
"কেমন ভাবে ? 
“তা জানি না। কিন্তু দেবেন। অত্যন্ত নিষ্ঠুর উনি। ওর 
অবাধ্য হলে আমাকে খুনও করতে পারেন ) 
মেসন ভুরু কুঁচুক খানিকক্ষণ ভাঁবল। তারপর বগল, “ক 
ব্যাপারে আমার পরামর্শ চান? 
গ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে), 
“কি জানতে চান £ 
“আমি হালে ব্যাসেটের সঙ্গে বিবাছিত । 
“তাই তো জানি । 
“আমি ওর কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাঈ ॥ 
বলে যান। 
“আর একজন আছে ষে আমার সব দায়িত্ব নিতে চায় 1” 
“ভাল কথা? র 
“তাকে আমায় বিয়ে করতে হবে । 
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তাহলে ব্যালেটকে ডিভোস করতে হবে ।, 

কিন্ত বিয়ে আমাকে এখনি করতে হবে : 

“তার মানে ডিভোপ হবার আগেই আপনি দ্বিতীয় বিয়ে করতে 
চাঁন? 

'ই্যা।? 

'এই লোকটি কি জ্ঞানে আপনি বাসেটের সঙ্গে বিবাহিত ? 

“কযা জানে 

'সে এই আপিদ্ধ বিয়ে করতে চায় £ 

“আমপ্লা এমন ব্যবস্থা করতে চাই যাতে এট অসিদ্ধ ন। হয়) 

“কান কোন জায়গায় গেলে খুব চটপট ডিভোপ্প পাওয়। যায় ॥ 

“ব্যাসেটকে তাহলে জানতে হবে ? 

চা ।? 

তাহলে হবে না) 

তাহলে আপনি আবার বিয়েও করতে পারছেন না, 

“বিয়ে আমি করতে পাপ্রি, তবে সেটা অপিদ্ধ হবে, এই তো? 

'ভাকুলে আপনাকে মিথ্য। সাক্ষ্য দিয়ে বিয়ের লাইসেন্স পেতে 
হবে । এটা শপথভঙ্ের অপরাধ , 

ধরুন শপথভঙ্গই হল--তাহলে কি হবে? 

মেসন বলল, “আপনি বলছিলেন মাপনাকে অনুসরণ করা হয়। 
তাহলে আমার গাড়ির পিছনে যে গাড়িটা দাড়িয়ে ছিল সেটা লক্ষ্য 
করেছিলেন কি ?' 

সর্বনাশ ! দেখিনি তো! জানলা দিয়ে ঘুরে দেখেই তিনি 
বললেন, “এইরে! জেমস! 

জেমস কে? 
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“আমার স্বামীর ড্রাইভার ।” 

“ওট1 আপনার স্বামীর গাড়ি £ 

হ্যা, ওর আরো গাড়ি আছে। 

ড্রাইভার কি আপনার পিছন পিছন আসছিল মনে হয়? 

নিশ্চয়ই । আমি জানি। ভেবেছিলাম ওর চোখকে ফাকি 
দিয়ে পালাতে পারব ।। 

“এখন কি করবেন ? নামবেন? 

“না। চক্কর কাটুন। বাড়ির দরজায় নামব :। 

“পিছনের গাড়ির লোকট1 বুঝে গেছে যে আপনি ওকে 
দেখেছেন । 

“বুধুক গে। চলুন তাঁড়াতাড়ি। যা বলছি তাই করুন ” 

মেনন আর একবার চক্র মারল । পিছনের গাড়িটা হেডঙাইট 
জালিয়ে ওদের পিছু নিল। ব্যাসেটের বাড়ির সামনে পৌছে গাড়ি 
দাড় করাল মেসন। ঝুঁকে ওদিকের দরজ! খুলে বলল, “যদি পরামর্শ 
করতে চান ভেতরে আসতে পারি) 

'না, না! আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেল ব্যাসেট। 

ছায়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল হালে ব্যাসেট, আপনি কি 
আমার স্ত্রীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করছেন নাকি ? 

মেসন দরজ। খুলে বেরিয়ে ব্যানেটের মুখোমুখি দাড়াল । বলল, 
“না, তেমন কিছু করিনি 1? 

'তাহলে সম্ভবত মামার স্ত্রীই গোপনে লাক্ষাতের ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন। উনি কি আপনার নঙ্গে কোন ব্যাপারে পরামর্শ করছিলেন 
নাকি? 

মেসন সোজা! হয়ে দাড়িয়ে বলল, আমি গাড়ি থেকে নামলাম 


আপনাকে শুধু একটি কথা বলার জন্য । নিজের চরধায় তেল, 
দিন।, | 
যে গাড়িট! মেসনদের অন্ুলরণ করছিল তার মধ্যে থেকে 

বেড়ালের মত নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটা রোগা লম্বামত লোক । 
মেসনের কথ। বলার ধরন শুনে লে গাড়ি থেকে একট। জিনিন বার 
করে এগিয়ে এল। হেডগাইটের আলোয় দেখা গেল তার হাতে 
একটা রেঞ্চ। 

মেনন ঘুরে লোকটার মুখোমুখি দাড়াল। মিসেল ব্যালেট 
তত্তক্ষণে এক দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ চরে দিয়েছেন । 

ভয়ঙ্কর গলায় জিগেস করল মেসন, 'গগুগোল করার ইচ্ছে 
(কন বলে ফেল । 

লম্বা লোকটার দিকে একনজর তাকিয়ে ব্যাসেট বলল, “ঠিক 
আছে জেমস, তুমি এখন যাও ।' 

মেনন কঠিনদৃষ্টিতে দুজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে আস্তে 
আস্তে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠল । গাড়ি বড় বাস্তায় পৌছতেই 
স্পীড বাড়িয়ে একটা ওষুধের দোকানের সামনে ঘ্যাচ করে ব্রেক 
দিল। ফোনের বুথে শিয়ে একটা নম্বর ঘোরাল। লাইনের অন্থ 
প্রান্ত থেকে বার্থ ম্যাকলেনের গলা ভেসে এল । মেন বলঙ্গ, 
ভেস্তে গেল। 

“ও কথা শুনল না?' 

“না ।' 

“ও কি চায় ? 

“ও যা চায় তা দেওয়া অসম্ভব । 

“কি চাইছে ও? 
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“তা অসম্ভব । 

_ একিস্ত আমাকে বলবেন তে1!” 

ও আপনার কাছ থেকে মাসে একশো ডলার করে চাইছে ।, 
তা আমি কি কবে দেব?" 
“আমি সে কথাই বললাম। বললাম আপনাকে মায়ের খরচ 


দিতে হয়। ও বলল মাকে কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে 
দিলেই হয়।, 


এনা, না) তা মামি পারব না ।, 
"আমিও তাই বলেছি । এখন শুনুন, স্যারির কাছ থেকে ওর 


সাকরেদটি কে আর টাকাটা কোথায় গেল এই খবরগুলো বার 
করুন তে! 


হ্যারি বলবে না), 

“তাহলে ওর জেলে যাওয়াই ভাল ।' 

“আপনি এধন কোথায়? 

“একটা দোকানে? 

“ব্যাসেটের বাড়ি? কাছে? 

হ্যা)? 

'ভাহলে ফিরে গিয়ে মিঃ ব্যাসেটকে বলে আস্মথন আমি যে করেই 
হোক ওকে টাঁকাট। দিয়ে দেব। অস্ত হু এক মাল চাপিয়ে নেব -- 
ততদিনে হ্যা্ি চাকরি পেয়ে যাবে) 

'আমি ব্যাসেটকে এসব বলব ন1।, 

“কিন্ত আমি রাজি না হলেহারি যে জেলেযাবে! 

“কাল বিকেল পর্যস্ত দেখে অন্ত উকিল রাখুন) 

“তার মানে আপশি আমার কেপটা নেবেন না? 


২ 


“না, অন্তত এ শর্তে রাজি হতে হলে নয়। আপনি যদি আমাকে 
ইচ্ছেমত চলতে দেন তবেই আমি আপনার কেসটা করব । আপনার, 
ছোট ভাই-এর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা আমার প্রথম 
কাজ। তারপরে আপনার পক্ষে যা ভাল, তাই করব। নইলে 
অন্ত উকিল দেখুন। এখন টেলিফোনে কথা বাড়াবার চেষ্টা 
করবেন না। ভেবে দেখুন। পরে জানালেই হবে।? 

মেসন পিসিভার নামিয়ে রাখল। 
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পেরি মেনন ইজিচেয়ারে লন্ব' হয়ে শুয়ে মনস্তত্ব সম্বন্ধে একটা বই 
পড়ছিল, ঘড়িতে বারোট। বেক্ষে গেল খেয়ালই করেশি ! 

হাতের কাছে রাখা টেলিফোন হঠ'ৎ বেজে উঠল । মেসন 
রিসিভার উঠিয়ে বলল, 'হাংলো মেসন বলছি 1 খুব উ/ত্তজজিতভাবে 
এক মহিল1 উত্তর দিলেন-ঠিনি এত তাড়াতাড়ি কথা বলছিলেন 
যে মেসন তাকে প্রথমট। চিনতে পারেনি | 

“চটপট আমুন। আমিস্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। উনি 
একজনকে আঘাত করেছেন। ঝামেলা হবে। আমার ছেলে 
বলছে ওকে খুন করবে 
“কে কথ বলছেন? 
“সিলভিয়া ব্যাসেট-_হার্টলে ব্যাসেটের স্ত্রী ।; 
“আমাকে আপনি কি করতে বলছেন ? 
'এখনি এখানে চলে মামুন, যত তাড়াতাড়ি পারেন ।, 
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“সকালে গেলে হয় না? 

না। আপনি বুঝতে পারছেন না। এখানে একটি মেয়ে 
গুরুতরভাবে আহত হয়েছে) 

“কেন, কি হয়েছে? 

“তার মাথায় চোট মারা হয়েছে । 

“কে মেরেছে? 

“আমার ত্বামী। 

“তিনি কোথায় 1” 

'গাঁড়ি করে পালিয়েছেন। উনি ফিরলেই আমার ছেলে ডিক 
ওকে খুন করবে বলে শাসাচ্ছে। আপনি এসে লামলান। ও 
আমার কথা শুনছে না। আমার স্বামী ফেরার আগেই আপনার 
পৌছে যাওয়া দরকার । নইলে ডিক ওকে মেরে ফেলবে । আপনি 
ডিককে একটু বোঝান যে আপনি আমাদের স্বার্থ দেখবেন_- 
এভাবে ও যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়।' 

“আপনি কোথা থেকে বলছেন ? 

“বাড়ি থেকে । 

“ওকে ফোনের কাছে আনতে পারেন ? 

“না, ও আসবে না। অসম্ভব চটে আছে ও !? 

পুলি ডাকার ভয় দেখিয়েছেন ?' 

না? 

“কেন? 

“ওর ওকে গ্রেপ্তার করবে । তাছাড়া আরে ব্যাপার আছে যা 
আমার পক্ষে অসুবিধে স্থট্টি করবে । দয়া করে আম্বুন। আমি 
ফোনে বোঝাতে পারছি না- জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন ॥ 
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আমি যাচ্ছি। ডিককে আপনি ততক্ষণ লামলান |? 

ক্ষিপ্রহাতে বাড়ির টিলে জামা ছেড়ে কোট গলিয়ে জুতো পরে 
দেড় মিনিটের মধ্যে পেরি মেলন রাস্তায় । 

বাড়ির দরজায় মিসেস বাসেট ফাড়িয়েছিলেন -ফিনান্স 
কোম্পানিতে ঢাকি'র যেটা! গ্রাবেশ পথ, সেইখানে । 

“আন্থুন ' তাড়াতাড়ি ডিকের সঙ্গে কথা বলে ওকে ঠাথা 
করুন । 

বাইরের অফিসে ঢুকল মেসন। বছর একুশ-বাইশের একটি 
ছিপছিপে ছেলে ভেতরের অফিল থেকে এক হ্যাচকা টানে দরজ। 
গুলে বলে উঠল, '্যাখো মা, আমি আর বেশিক্ষণ আপেক্ষা করতে 
পারব না! মেনলনকে দেখে সে নেমে গেল হাত তুটে! চট করে 
নামিয়ে ফেলল 

“ডিক, ইনি হচ্ছেন উকিল পেগি মেসন । এ হল ডিক ব্যাসেট, 
আমার ছেলে” মিসেস বাসেট পরিচয় করিয়ে দিলেন । 

বড় বড় গন্ভীর চোখ মেলে ছেলেটি মেসনের দিকে তাকাল । 
তার মুখ বর্ণহীন, দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোট । মেসন স্বাভাবিকভাবে হাত 
বাড়িয়ে বলল, “আলাপ হয়ে সুখী হলাম, ব্যাসেট । 

ছেলেটি একটু ইতস্তত করে ভানহাত থেকে কি 'একটা জিনিস 
বা হাতে নিয়ে নিল। একটা ছোটমত জিনিস মাটিতে পড়ে গেল। 
সে মেসনের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, 'আপনি কি মায়ের কেসটা 
নিচ্ছেন? 

মেনন ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল। 

“মায়ের জীবন ছুধিনহ হয়ে উঠেছে। অনেক দেখেছি, আর 
আমি টুপ করে থাকব না। আজ রাত্রে আমি- 
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ইতিমধ্যে মাটিতে পড়া বস্তুটি মেসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । 
সেট! লক্ষ্য করে ডিক মাঝপথে চুপ করে গেল। 
।  কাদ্রিজ 1 জিগেল করল মেসন। 

ছেলেটি কুডিয়ে নেবার আগেই জিনিসট। মেসনের হাতে চলে 
এসেছে । '৩৮ মগ্রেয়াস্ত্রের কার্রিজ। 

£এট| দিয়ে কি হবে ? 

£ওটা| আমার ব্যাপার-_+ জবাব দিল ডিক। 

মেসন খপ করে ওর বাঁ হাতের মুঠ থেকে আরো! কতকগুলো 
*৩৮ ক্যালিবারের গুলি উদ্ধার করল! একট কা্রর্জ খালি 
ছিল। 

এপিস্তলট। কই ? 

“আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করবেন না--চটে উঠে 
বলল ডিক। 

মেসন ইতিমধ্যে তার কধ ধরে এক ঝাকুনি দিয়েছে । সেই 
সঙ্গে কোটেপ মধ্য হাত চালিয়ে দিয়েছে । ডিক ব]াসেট শিজেতে 
ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করে অবশেষে মুক্ত হল, কিন্তু ততক্ষণে 
মেসন ওর হিপ পকেটের ভেতর থেকে "৩৮ ক্যালিবারের 
রিভলভারট। বার করে ফেলেছে। 

গিভল ভারট। খুলে মেনন দেখল গুল ভর নেই । শুকে দেখে 
বলল, মনে হচ্ছে এর থেকে গুল ছোড়া হছে)? 

চুপ করে গইল [ডিক বাসেট। তার মুখ একেবারে সাদা। 
মিসেস বযালেট লা।ফয়ে এগিয়ে এনে রিতলভারট। ধরলেন! 

“€ট1 আমাকে য়ে পিন। দয়। করে দিয়ে দিন। কোথায় 
গেল ওট। ভাবছলাম। দিয়ে দিন আমাকে ॥ 
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মেসন রিভলভারটি হাতছাড়া না|! করে জিগেল করল, “কি 
করতে চান আপনি ? 

“ওটা আমার চাই ।, 

“এট! কার? 

জানি না।' 

মেসন ডিক ব্যাশোটর দিকে চেয়ে জিগেস করল, “এটা 
কোণেকে পেলে? 

ডিক চুপকরে রইল । মেসন শাস্তে আস্তে মিসেস ব্যাদেটের 
হাত ছাড়িয়ে বলল, 'এট| কিছু'দন আ'মাঁপ কাছে রাখাই নিরাপদ । 
ব্যাপারটা কি খুলে বলুন 

অশিচ্ছাসত্বেও হাত সরিয়ে মিসেস বাসেট ছেলেকে বললেন, 
“ও কে দেখিয়ে দাও ।" 

ডিক একট! জাপানী পর্দ! সরিয়ে দিল, ঘরের এ দিকট। পেরি 
মেসন এতক্ষণ দেখাত পায়নি । 

একা কোচের উপর শাফ়িত কেউ একজন । তার দিকে ঝুঁকে 
বসে এক মহিল” তার চুল লালচে, শরীরের গঠন চগড়া। তিনি 
মুখ না তুলেই বললেন, “মনে হয় কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঠিক হয়ে 
যাবে। ডাক্তার কি এসেছেন নাকি? 

পেপি মেসন এগিয়ে এল কোচে কে শুয়ে আছে ভাল করে 
দেখবে বলে। বছর চবিবশ- প'চশের একটি মেয়ে, লাল চুল, পরনে 
গাঢ় রঙ পোশাক । বরা।টউজ গলার কাছে খোলা। মাথার কাছে 
ভিজে তোয়ালে, এক বোতল স্মেলিং সল্ট আর ব্র্যাপ্ডির বোতল । 
ফ্যাকাশে চুল মহিলাটি মেয়েটির কবঞ্জি রগড়ে দিচ্ছেন। 

“এ মেয়েটি কে? জিগেস করল মেলন। 
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মিসেস ব্যাসেট বললেন, “আমার পুত্রবধূ--ডিকের স্ত্রী। এখনো 
কেউ জানে না। ও বিয়ের আগের নামটাই ব্যবহার করছিল 1, 
কিছু একট! বলার জন্য ডিক ঘুরে ঠাড়াল, কিন্তু কি ভেবে মুখ 


খুলল না। 

মেয়েটির মাথায় আঘাতের চিহ্ন । মেসন জিগেস করল, "কি 
হয়েছে ? 

'আমার স্বামী ওকে আঘাত করেছেন ।, 

“কেন? 


তা বলতে পারব না ।” 

“কি দিয়ে মেকেছেন ? 

তাও জানি না। মেরেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন । 

কোথায় গেছেন ? 

সামনেই গাড়ি ছিল। একলাফে উঠে পড়ে পাগলের মহ 
গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন ।, 

গাড়িতে ড্রাইভার ছিল ? 

“না, উনি একাই ছিলেন ।' 

“আপনি ওঁকে যেতে দেখলেন ?? 

হ্যা), 

“কোথায় ছিলেন আপনি ? 

“দোতলার জানল! থেকে । 

“ওট! ও'র নিজের গাড়ি ছিল? 

হ্যা, প্যাকার্ডটা। 

'সঙগে ব্যাগ জাতীয় কিছু ছিল? 

না, কোনো ব্যাগ ছিল না।, 
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এমন সময় কোচে শোওয়! মেয়েটি একটু শব্দ করে নড়ে উঠল। 

জ্ঞান ফিরছে”, বললেন ফ্যাকাশে চুল মহিল1। মেনন সেদিকে 
ঝঁকল। মিসেস ব্যাসেট মেয়েটির ভিজে চুল সরিয়ে জিগেল 
করলেন, হেজেল, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ? 

চোখ খুলে গেল। কাঙ্গে! চোখে তখনো বিহ্বন ভব । মেয়েটি 
মহ শব্দ করে পাশ ফিরল। 

“আমার মনে হচ্ছে--ও বমি করবে। তাহলেই সুগ্ছ বোধ 
করবে |” এই বলে অন্ত মহিলাটি কৌতুহল ভরে মেলনের দিকে 
তাকালেন। 

মেসন মিসেস ব্যাসেটের দিকে ফিরে জিগেল করল, “আপনি 
কি আমাকে সম্পূর্ণ ভার দিচ্ছেন? 

"কিভাবে ভার নেবেন ? 

“আমি য। ভাল বুঝি সেই মত আমাকে কাজ করতে দেবেন % 

'বেশ, ঠিক আছে, 

ডেস্কের উপর টেলিফোন ছিল। মেনন ফোন তুলে বলল, 
'পুলিস হেডকোয়াটার দিন । হালে! হেডকোয়ার্টার? আমি রিচার্ড 
ব্যাসেট বলছি ৯৬৪২ ফ্র্যাংকৃলিন স্িট থেকে । আমাদের বাড়িতে 
একটু গোলমাল হয়েছে। আমার বাবা এক মহিলাকে বেশ 
গুরুতরভাবে আঘাত করেছেন । মনে হয় বাবা! নেশ। করেছিলেন ।-". 
হ্যা, আমার বাবা । ওঁকে গ্রেপ্তার করা হোক্‌, ওর মাথার গগুগোল। 
কিযে করে ফেলবেন কিছু ঠিক নেই। এখনি কোনে! অফিপারকে 
পাঠান...ষে কোন মুহূর্তে উনি কাউকে খুন করতে পারেন ।, 

মেসন ফোন নামিয়ে রেখে মিসেস ব্যাসেটকে বলল, “আপনি 
এর মধ্যে আসবেন না।” ডিক ব্যাসেটকে বলল, “তোমাকে এখন 
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একটু তৎপর হতে হবে । এই ব্যাপারে তুমি বাবার বিপক্ষে, মায়ের 
পক্ষে, ঠিক তো? 

মিপেস ব্যাট বললেন, হার্টলে যে ডিকের বাবা নয় সেটা 
অবশ্য তদন্তে প্রকাশ পেয়েযাবে। 

তাহলে কে ওর বাবা ?? 

আমার আগের. "আগের স্বামী ।' 

হার্টলে ব্যাসেটের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন $” 

'পাচ বছর " 

ডিক ব্যাসেট তিক্তগঙ্গায় বলল, 'পাঁচ বছরের যন্ত্রণ! । 

কোচে-শোয়া মেয়েটি এনাঁর একটু নড়াচড়া করে উঠে বলল! 

“আমি কোথায় ? 

মিসেস ব্যাসেট বললেন, “হেজেল, লব ঠিক আছে, মব ঠিক হুয়ে 
যাবে। এখানে উকিল আছেন, পুলিসও এখনি এসে যাঁবে ) 

মেয়েটি আবার চোখ বন্ধ কে ফেলল। বঙ্গল, “মামাকে একটু 
ভাবতে দাও ।? 

মিমেস ব্যালেট পেরি মেদনের কাছে ঘেষে এসে নিচু গলায় 
বঙ্গলেন, আমাকে রিভলভারট। দিয়ে দিন! ৬ট আপনার কাছে 
রাখবেন না 

কেন? 

“আমার মনে হয় ওট! লুকিয়ে ফেল। দরকার, 

“আপনার কাছে তো রিভলভার থাকার কথ! নয় 1, 

“ওট। আমার নয়।' 

পুলিস যদি পেয়ে যায় ১ 

আপনি ঘদি আমাকে দেন তাহলে ওর1 পাবে ন1। 
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মেলন রিভলভারট। পকেট থেকে বার করে মিসেদ ব্যাসেটের 
হাতে দিল। উনি সেট! ফ্রকের সামনের দিকে ঢুকিয়ে দিলেন। 

'লুকোতে হলে এখনি যান লুকিয়ে ফেলুন--ওভাবে রাখবেন না।' 

'সাপান বুঝতে পারছেন না--মামি ঠিক সময় মত-_ 

ডিক ব্যাসেট মেয়েটির কাছে ঝুকে পড়ে তার মাথায় আঘাতটা 
দেখে আতনাদ করে ডঠল। মেয়েটি চোখ খুলে তাকাতেই ডিক 
তাকে চুম্বন করল। মেয়েটি তার গলা জাঁড়য়ে ধরে নিচু গলায় কথ! 
বলতে লাগল । একটু পরে ডিক অন্য সকলের দিকে ফিরে বলল, 
'হাটলে ওকে মারেনি।? 

[মলেস ব্যাসেট তবু বলতে লাগলেন, না, নাঃ |নশ্চয়ই হাটলে 
,মগেছে। ও জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে । আমি তখন আঁফল অবধি 
এসোছলাম। আম জানতাম ঘরে হাটলে একলাই আছে । 

ডিক্‌ খুব উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, “ন। হার্টলে নয়। হেজেল 
ওর সঙ্গে কথ! পধস্ত বলোন। হেজেল বাবার অফিসের দরজায় 
টোকা [দল, [কন্ত দরজা কেউ খুলল না। তখন ও নিজেই দরজা 
ঠেলে ঢুকে পড়ে দেখল ঘগে কেউ নেই। তখন ও ভেতরের অফিস- 
ঘরের দরজা টেক] | দতেই বাবা দরজ। খুললেন। ঘরে আর একজন 
ছিল। সোপছন করে থাকায় হেজেল তার মুখটা দেখতে পায় শি। 
বাবা বললেন-- আমি ব্যস্ত আছি, তুমি একটু বলো। 

'হেজেল প্রায় দশ [মনট বাহরে ঘরে বনে । তারপর [ভিতরের 
ঘর থেকে একটা লোক বেগিয়ে এসে আলে নিঙিয়ে শিল। 
লোকট। দৌড়ে পালা[চ্ছল, হেজেলকে দেখতে পেয়ে ফিরে দাড়াল । 
ভেতরের ঘর থেকে আলে। আসছিল। সেই আলোয় হেজেল 
দেখতে পেল লোকটার মুখে কালে! মুখোশ। একট। চোখের 
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জায়গায় শুধুই গর্ভ। হেজেল চেঁচিয়ে উঠতেই লোকটা ওর মাথায় 
মারল। হেজেল ওর মুখোসট। ছি'ড়ে দিতেই আমল চেহার! দেখা 
গেল। লোকটির একটা চোখ নেই এবং হেজেলের সম্পুর্ণ 
অপরিচিত। লোকট। তখন চটে উঠে কাপড়ে মোড়া ভারি 
জিনিস দিয়ে মারল । 

সিলভিয়া ব্যাসেট পাগলের মত ঠেঁচিয়ে উঠল, “একটা চোঁথ 
নেই? না, না, তা হতে পারে না।? 

ডিক বলল, 'একটাই চোখ ছিল, তাই না হেজেল ?" 

হেজেল ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল। 

“মুখোসটা কি হল? জিগেল করল মেসন। 

“হেজেল ওট। টেনে ছিড়ে ফেলেছিল। কাগজের মুখোল ॥ 

মেসন মেঝে থেকে একটা কার্বন পেপার উঠিয়ে নিল, কাগজট! 
মাঝখান থেকে ছেঁড়া, চোখের জায়গায় গর্ত কাট! 

হেজেল উঠে বমল। হ্যা এটাই । আমি ওর মুখট। দেখলাম ।' 
বলতে বলতে হেজেল পড়ে যাবার মত হল। লাল চুপো অঙ্ক 
মহিলাটি ওকে ধরে ফেলার আগেই ও পড়ে গেছে। দরজার কাচে 
হাত রেখে একবার সামলাবার চেষ্ট1 করল, কিন্তু পারল না। অন্ধ 
মহিল। ওকে অনায়াসে পুতুলের মত তুলে এনে কৌচে শুইয়ে 
দিলেন। 

মেসন কাছে এসে জিগেস করল, এখন কেমন বোধ করছ ?, 

উঠতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছি?” 

মেনন জিগেস করল, “লোকটার কি এক চোখ ছিল ন!? 

ন্থ্য। 

নিলভিয়া আর্তনাদ করে উঠল, 'না! ন11, 


গুহ 


ডিক্‌ রুক্ষভাবে বলল, “সবাই চুপ কর। ওকে ঘটনাট। বলতে 
দাও।' 

“লোকটি কি তোমাকে একবারের বেশি আঘাত করেছিল?" 

বোধহয় । মনে করতে পারছি না।” 

“লোকটা কি সামনের দরজা দিয়ে পালাল? 

“বলতে পারব নং ১ 

তারপর গাড়ির শব শুনলে ? 

'জানি না। তখন সব অন্ধকার দেখছি, 

ডিকৃ বলল, “একি কাঠগড়ায় সাক্ষী পেয়েছেন? ছেড়ে দিন 
ওকে। 

ভেতরের ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল মেনন । হাতলে 
হাত দিতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর হাতে একটা রুমাল জড়িয়ে 
দরজার হাতল ঘোরাল। থুলে গেল দরজা । প্রথম দিন মেসন 
এসে যেমন দেখেছিল ঘরটা! ঠিক সেই রকমই আংছ। আলো 
জ্বলছে । 

মেসন এবার ভেতরের দরজার হাতলট। ঠিক একইভাবে হাতে 
রুমাল জড়িয়ে থোরাল। এ ঘরট। কিন্তু অন্ধকার । 

“ুইচটা কোথায় কেউ কি জানে ?' জিগেস করল মেসন। 

'আমি জানি সিলভিয়1 ব্যাসেট ঢুকলেন। পর মুহুর্ভেই 
আলো! জলে উঠল । 

ভয়ে বিল্ময়ে টেচিয়ে উঠলেন মিসেস ব্যামেট। মেসন যেখানে 
ছিল সেখানেই ফাড়িয়ে গেল। ডিকৃ ব্যাসেট বলে উঠল, 'দর্বনাশ, 
“একি কাণ্ড 1 
মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে হার্টলে ব্যাসেট । একট! 
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কম্বল আর লেপ দিয়ে তার মাথার খানিকট। চাপ] দেওয়।। মাথা 
থেকে রক্ত বেরিয়ে লেপ কম্বল ও কার্পেটের খানিকটা ভিজিয়ে 
দিয়েছে। ডান হাতট! মুঠো কর1। পাশেই ডেস্কে রাখা টাইপরাইটার, 
তাতে কাগজ আটকানো । কাগজের অর্ধেকটায় কিছু টাইপ করা 
হয়েছে। 

মেসন বলল, “কেউ এগোবেন না। জিনিসপত্র যেখানে যা 
আছে থাক, হাত দেবেন না।, খুব সাবধানে এগিয়ে এসে মেসন 
টাইপরাইটারে আটকানো লেখাটা পড়ল। 

“এট1 মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করার আগে লেখা চিঠি । কিন্তু 
ধারে কাছে কোন পিস্তল দেখছি না_আত্মহত্য। হবে কি করে ?' 

উত্তেজিত হয়ে ডিক বলে উঠল, “চিঠিটা পড়ন। কি লিখেছে ও 
শোনাই যাক । 

'মেসন পড়ল £-_ 

“আমি এ জীবনের সমান্তি ঘটাতে চাই। কিছুতেই সফল 
হইনি আমি। অর্থ উপার্জন করেছি বটে, কিন্ত সকলের শ্রদ্ধা 
হারিয়েছি, এমন কি আমার শ্ত্রীর শ্রদ্ধাও। আমি বন্ধুহীন। যে 
যুবকটি আমার পুত্র বলে পরিচিত, সে আমাকে ঘৃণা! করে। এখন 
আমি বুঝেছি কোন মানুষই সম্পূর্ণভাবে জ'ত্মনির্ভর নয়। তার 
আত্মীয়-পরিজন বন্ধুদের সাহায্য ছাড়া সে বাচতে পাকে না। আমি 
টাকায় বড়লোক, কিন্তু ভালবাসায় নিঃম্ব | সম্প্রতি একটা ঘটন। 
ঘটেছে যা আমি লিখছি না, কিন্তু যার দ্বারা আমি বুঝতে পেরেছি, 
যে মেয়েটি আমার সর্বস্ব, তাকেও আমি আর ধরে রাখতে পারব না। 
যদি ট্রিগার টানবার মত সাহস থাকে তাহলে আমি এ জীবন শেষ 
করে দিতে চাই। যদি সে সাহস থাকে-_” 
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ডিক বলল, “ওর হাতে কিছু আছে।, 

একটু ইতস্তত করে মেনন চাড দিয়ে মৃত লো কটির মুঠো খুলল। 
মুঠোর মধ্যে একটি কাচের চোখ । 

মিসেস ব্যাসেট আর্তনাদ করে উঠলেন। মেসন জিগেস করল, 
'আপনার কাছে এই জিনিসটির কি কোন অর্থ আছে? 

“না, না? 

“ঠিক করে বল্ন, ধমক দিয়ে উঠল মেসন। 

ডিক ব্যাসেড বলল, "আপনি এইভাবে আমার মায়ের সঙ্গে কথা 
বলতে পারেন না)? 

'তুমি এর মধ্যে এসো না। আপনি বলুন মিসেস বাঁসেট-_-এই 
চোখটার কি বিশেষ কোন অর্থ মাছে? 

এবারে একটু নিশ্চিত স্বরে উত্তর হল--'না নেই)? 

“বেশ, তাহলে আমাকে আর দরকার নেই আপনার ।' দরজার 
দিকে হাট? দিল মেলন। 

মিসেল ব্যাসেট ওর হাত জাকড়ে ধরলেন, “যাবেন ন। আপনি 
আমাকে বাচান ।' 

'তাহলে সত্যি কথ? বলে ফেলুন।? 

'হ্যা বলব, ভবে এখানে নয়। পরে) 

ডিক ব্যাসেট সুতদেহের দিকে এগোতে গল । “আমি দেখতে 
চাই--1 মেসন ওকে কাধ ধরে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল, “আলো 
নিভিয়ে দিন, মিসেন ব্যাসেট )? 

মিসেস ব্যাসেট আলো নিভিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই বলে উঠলেন, 
“এই যা, রুমালটা পড়ে গেল। তাতে কি কোন ক্ষতি আছে। 

“যথেষ্ট ক্ষতি আছে,' মেসন উত্তর দিল। "যান ওটা নিয়ে 


আস্থুন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যান ।” 

অন্ধকারে খানিকক্গণ খুটখাট করে বেরিয়ে এলেন মিসেস 
ব্যাসেট। মেসন ততক্ষণ ্ধৈর্যভাবে দরজার কাছে ্লাড়িয়ে ছিল। 
মহিল। মেসনের হাত আকড়ে ধরে বললেন, “পেয়েছি । কিন্তু 
আপনি আমাকে বাচান, ডিককে বাঁচান 

মেসন ওর হাত ছড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। হেজেল 
ততক্ষণে উঠে দাড়িয়েছে । তার মুখ ফ্যাকাশে । 

“ও ঘরে কেজান? জিগেস করল মেসন। 

“মিঃ ব্যাসেট ? অস্ফুট গলায় প্রশ্ন হল। 

হ্যা। ঘর থেকে যে লোকটা! বেরিয়ে এল তাকে তুমি পরিষ্কার 
দেখতে পেয়েছিলে ? 

1? 

“সে তোমাকে আবার দেখলে চিনতে পারবে ? 

“মনে হয় না। কারণ আমি আলোর দিকে পিছন ফিরে 
ছিলাম । আমার মুখটা অন্ধকারে ছিল ।? 

“এই যুখোস পরে ছিল মে? 

স্্য। এট! তে! কাবন পেপার-__তাই ন1?, 

তুমি দেখলে, একট চোখের জায়গায় গর্ভ? 

ছ্যা। কি ভয়ানক-কালো মুখোসের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে 
আছে একট চোখ-_অন্টা লালচে মত-"'শুধু চোখের কোটর-, 

“শোনো । পুলিস অনর্পছে। ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ 
সাহায্য করতে চাও কিন]! 

“নিশ্চয়ই চাই ।' 


১৪১, 


'পুলিসের সঙ্গে কথা বলার আগে আমি পুরো ব্যাপারটা 
আলোচন৷ করে নিতে চাই । গাড়ি করে যেতে পারবে ? 

হ্যা, এখন পারব । মাথাঘোরা ভাবট। কেটে গেছে) 

“গাড়ি চালাতে পারো? 

হ্যা ।। 

পকেট থেকে চাবিট। ছুড়ে দিয়ে মেনন টেলিফোনের কাছে 
গেল। "সামনে আমার গাড়ি আছে। সেন্ট্রাল ইউটিলিটি 
বিল্ভিং-এ আমার অফিস। সোজা চলে যাও। তুমি পৌছবার 
আগেই আমার সেক্রেটারি সেখানে চলে যাবে |, 

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মেলন ডায়েল শুরু করে দিয়েছে । 
একটু পরেই ডেলা হ্রিটের ঘুম-জড়িত গলা শোনা গেল । 

মেনন জিগেস করল, “খুব চটপট তৈরি হয়ে নিতে পারবে ? 
যতক্ষণে একটা! ট্যাক্সি পৌছবে তার মধ্যে £ 

“তা ভদ্রগোছের কিছু গলিয়ে নিতে পারব । স্টাইলিশ পোশাক 
হবে না হয়ত । 

স্টাইল চুলোয় যাক। যা সামনে পাও পরে নাও। তার 
ওপর একটা কোট । আমি ট্যাক্সি পাঠাচ্ছি। অফিসে যাঁও। 
সেখানে একট মেয়ে থাকবে- ্‌ 

মেসন ঘাড় ঘুরিয়ে জিগেস করল, “ওর নাম কি? 

ডিক উত্তর দিল, “হেজেল ফেনউইক 

£হেজেল ফেনউইক | ওকে অফিসে নিয়ে গিয়ে নরমভাবে 
কথাবার্ত। বল। একটু হুইস্কিও দিতে পার, তবে নেশা যেন না হয়। 
ও যা বলবে সব শর্টহাণ্ডে টুকে নাও। আমি যতক্ষণ ন1। পৌছচ্ছি 
ওকে আর কারে সঙ্গে দেখা করতে দিও না। 
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“আপনি কতক্ষণে আসছেন? 

'তাড়াভাড়ি। এখানে কতকগুলো পুলিসের প্রশ্রের জবাব 
দিতে হবে।? 

ব্যাপারট। কি? 

“মেয়েটাই সব বলবে ।, 

“ঠিক আছে। আপনি কি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছেন ? 

যা ।, 

“আমি নিচে নেমে ঠাড়াচ্ছি। ড্রাইভারকে বলবেন ফার কোট 
পর] যে মেয়েটি ফুটপাথে দাড়িয়ে থাকবে তাকে তুলে নিতে / 

ট্যান্সিকে ফোনে ডেকে মেন এবার মিসেস ব্যাসেটের দিকে 
ফিরল। 

“এ বিষয়ে আর কে কে জানে? 

“কি বিষয়ে ? 

মেসন হাত দিয়ে দেখাল। 

“কেউ জানে না। আপনিই তো প্রথম দেখলেন, প্রথম ঘার 
গেলেন । 

“না, না, আপনার স্বামীর কথা বলছি না। এ যে মেয়েটি মাথায় 
চোট পেয়েছে--চাকক-বাকরেরা কেউ সেকথা জানে? 

“মিঃ কোলমার জানেন ।, 

“আপনার স্বামীর অফিসে যে টাকমাথ! ভদ্রলোক কাজ করেন 
ইনি কি তিনি? 

হ্যা” 

নি জানলেন কি করে? 

উনি সিনেমা! দেখতে গিয়েছিলেন। একজন লোককে উনি 
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বাড়ি থেকে দৌডে.বেরিয়ে যেতে দেখেন, তারপর এ ঘরে আমাকে 
ছুটে আনতে দেখেন। তখন কি হয়েছে জানবার জন্য উনি 
আসেন । 

“আপনি ওঁকে কি বললেন ? 

'ওকে বললাম নিজের ঘরে চলে যেতে । 

'মেয়েটিকে কৌচে শুয়ে থাকতে দেখেন উনি? 

'না, আমি দেখতে দিইনি । যদিও উনি বার বার উকি মেরে 
দেখার চেষ্টা করছিলেন। লোকটি খারাপ নয়, তবে পেটে কথা 
থাকে না, তাছাড়া উনি আমার স্বামীর পক্ষে ।' 

'উনি তখন কোথায় গেলেন ? 

'সম্ভবত নিজের ঘরে), 

মেসন ডিক ব্যাসেটকে জিগেনস করল, 'ঘরট! কোথায় জানো ? 

হ্যা? 

“তাহলে দেখাও । 

ডিক একবার ওর মায়ের দিকে তাকাল । অধৈরধভাবে মেসন 
বলল, “এখনি পুলিন এসে যাবে । স্তাকামো রাখো । চলো, এদিক 
দিয়ে কি যাওয়া যাবে ? 

'না। ওটা বাড়ির অন্য দিক। ঢোকার অন্য দরজাটা দিয়ে 
যেতে হবে। 

ওরা বাইরে দিয়ে গিয়ে বাড়ির ভেতরের অংশে ঢুকল। সিঁড়ি 
দিয়ে উঠে বারান্দা। তারপর একট। বন্ধ দরজার সামনে দাড়াল 
ডিক ব্যামেট। পাল্লার তলা দিয়ে আলো আসছিল। 

মেনন বলল, “এবারে মায়ের কাছে যাও। এ লাল চুলে। 
পরিচারিকাকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে পরামর্শ করে নাও । 
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“কিসের পরামর্শ ।, 

তুমি খুব ভাল করেই জান কিসের। রিভলভারটা কোথ। 
থেকে এল তার একটা! যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্য। চাই 1 

“কোন রিভলভার ? 

“কেন, যেটা! তোমার কাছে ছিল ।' 

“ওটার কথ! কি পুলিস জিগেস করবে নাকি ? 

“করতে পারে। ওটা থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে। কাকে 
গুলি করেছিলে ?' 

ঠোট চেটে নিয়ে ডিক বলল, “গুলিট। আজ নয় কাল ছু ডেছিলাম।? 

কাকে? 

“একটা টিনের কৌটো তাক করে । 

“কতগুলো! গুলি ছুড়েছিলে ? 

“একট]।, 

“কেন, একটা কেন? 

প্রথম বারেই তাক ঠিক হল তাই।, 

“টিনের কৌটো তাক করে গুলি ছোড়ার হেতুট। কি? 

“বাহাছুরি করা ।, 

“কার কাছে? 

“আমার স্ত্রীর কাছে। ও আমার সঙ্গে গাড়িতে ছিল ।' 

“তুমি কি রিভলভার সব সময়ে সঙ্গে রাখো নাকি ? 

হা!। 

“কেন ? 

হাঁটলে ব্যাসেট মার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করত। " 
আমি জানতাম একদিন বোঝাপড়া হবেই । 
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“রিভলভারের পারমিট আছে ?' 

“না, নেই ।, 

তুমি যে টিনের কৌটে। তাক করে গুলি ছু'ডছিলে সেটা 
“তামার স্ত্রী ছাড়া আর কে দেখেছে? 

“আর কেউ না) 

মেসন বগল, 'যাও, মার সঙ্গে পরামর্শ করে পুলিসকে কি বলবে 
ঠিক করে ফেল।' তারপর বন্ধ দরজায় টোক1 মারতে গিয়ে কি 
ভেবে থেমে গেল । হাতল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। ব্যাসেটের 
অফিসে যে টাকনাথা লোকটা ছিল সে প্রথমে বির্ক্ত হয়ে ও পরে 
পেরি মেননকে চিনতে পেরে অবাক হয়ে তাকাল। 

আজ রাত্রেই আপনি আমাকে ব্যাসেটের অফিসে দেখেছেন ।, 
পেরি মেসন নিজের পরিচয় দিল। “আমি পেপসি মেলন, পেশা 
ওকালতি । আপনি তো কোঙলমার--তাই না? 

উকিলরা বুঝি ঘরে ঢোকার আগে টোক। দেয় না? 

ইতিমধ্যে আলমারির উপর রাখা এক টুকরো কাগজের দিকে 
মসনের নজর গেছে। এই কাগজটাতে মেসন নিজের বাড়ির 
টেলিফোন নম্বর লিখে বার্থ ম্যাকলেনকে দিয়েছিল । 

“€ট1 কি? জানতে চাইল মেসন। 

“তাতে আপনার কি আসে যায় ? 

“অনেক কিছু)? 

“ওটা আমি বারান্দায় কুড়িয়ে পাই । 

'কখন ? 

“এখনি |] 

বারান্দার কোন্থানে ? 
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মিসেস ব্যাসেটের ঘরের পাশে সিঁড়ির ঠিক মাথায় । কিন্তু 
কোন্‌ অধিকারে আপনি এসব কথ! জাণতে চাইছেন ? 

“সে কথা থাক, কাগজের টুকরোটা পকেটে পুরে মেসন উত্তর 
দিল। “আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে। আমি উকিল-_-আমাকে 
দিয়ে আপনার সাহায্য হতে পারে? 

'আমার লাহাষ্য ?? 

আজ্ঞে হা 1, 

কোলমারের চোখ কপালে উঠল। "সেকি? আমি কিসের 
সাক্ষী? এবং আপনিই বা কিভাবে আমাক্ষে সাহায্য করবেন * 

“কিছুক্ষণ আগে আশনি মিঃ ব্যাসেটের রিসেপশন রুমের কোচের 
উপর একটি তরুণী মেয়েকে আহত অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেবেছেন )? 

'মেয়ে কি ছেলে ব্লতে পারব না। এডিথ ব্রাইট সামনে 
দাড়িয়েছিল, মিসেল ব্যাসেট আমাকে কিছুতেই কোচের কাছে 
যেতে দিলেন না । যদি জানতে চান তো বলেই দিচ্ছি-_সকালবেল। 
আমি মিঃ ব্যাসেটকে রিপোর্ট করব । এ আঁফিসে মিদেন ব্যামেটের 
সর্দারি করার কোন অধিকারই নেই ।' 

'আপনার ওপর সর্দার! বলেন কি?" 

“এ ব্রাইট মেয়েমানুষটিকে আপনি চেনেন ন।। ষাঁড়ের মত 
জোর গায়ে । মিসেস ব্যালেট ওকে যা করতে বলেন ও ঠিক ভাই 
করে 

'আপনি বেরিয়েছিলেন ? 

'হ্য।, সিনেমা! দেখতে ।' 

“ফেরার সময় কাউকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে পালাতে 
দেখেন ? 
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বহু বছর ধরে কেরানীগিরি কর! কুঁজো পিঠ যথাসম্ভব সোঁজ। 
করে অত্যন্ত গধিত ভঙ্গিমায় জবাব দিল কোলমার, “দেখেছিলাম । 

তার গল! শুনে মেসনের কেমন সন্দেহ হল। সে বলল, 
'কোলমার, আপনি কি লোকটিকে চিনতে পেরেছিলেন ?' 

»সেটা আপনার জানাব কোন অধিকার নেই। সেকথা মাঙ্গি 
কেবলমাত্র মি বাাঁসেটকে বলব । আমি অভদ্রতা করতে চাই না, 
কিন্ত আপনি কে, মিসেস ব্যাসেটের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি, 
কিছুই মামার জানা নেই। তাছাড়া বিন। নোটিসে ঘরে ঢুকে 
আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন--তাহ বা কোন্‌ অধিকারে? 
আপনি বললেন আমাকে সাক্ষী দিতে হবে। কিসের পাক্ষা-_ 
লবেন কি ?' 

ততক্ষণে পুলিদের গাড়ির সাইরেন শোন। গেছে । মেলন আর 
বাক্যব্যয় না করে এক দৌড়ে লিডি দিয়ে নেমে সাধনের দরজ। 
খুলে অন্য দরজায় ঢুকে পড়েছে। ঠিক দেই সময় পুলস্রে গাড়ি 
এসে খামল। 

মেপন অফিসের দরজা খুলতেই ডিক আর তার মা চমকে 
তাকাল। তারা নিজেদের মধ্যে ফিপফান করে কি লব কথাবাত। 
বলছিল। মেনন বপল, "পুলিস এসে গেছে। হাটলের সঙ্গে 
আপনাদের বিরোধের কথা বলবেন না। এটা রিস্থিতিতে সেট। 
বুদ্ধির কাজ হবে না। বুঝেছেন?" 

মিসেস ব্যাসেট খুব ধীর গলায় বললেন, 'হ্য! বুঝেছি ।, 

বাইরে পায়ের শব্খ। তারপর ছুমদাম করে দরজায় ধাক।। 


মিসেস ব্যাসেট দরজা খুললেন। ছজন লম্বা চওড়া লোক ঢুকে 
পড়ল। 





একজন বলল, “ব্যাপারট! কি? কি হয়েছে এখানে ? 

মিসেস ব্যাসেট বললেন, আমার স্বামী এইমাত্র আত্মহত্য! 
করেছেন।? 

*সে কথ! তে। আমাদের বলা হয়নি ।, 

মিসেস ব্যাসেট ব্ললেন, “সেজন্য আমি হুঃখিত। আমার 
ছেলের মাথার ঠিক ছিল না। তাছাড়। ও তুল বুঝেছিল। কি 
হয়েছে ও জানত না) * 

“কি হয়েছে আসলে ? 

মিসেস ব্যাসেট বন্ধ দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 

'আত্মহত্য। সম্বন্ধে এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে? 

টা ইপরাইটারে লাগানে। চিঠিট। পড়ে দেখুন ॥ 

ওর] দরজ।1 খুলল । একজন টর্চলাইট জ্বালল। অন্যজন সুইচ 
টিপতেই ঘরের দৃশ্য আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 

কতক্ষণ আগে জানা গেছে? 

এবারে পোর্ধ মেসন উত্তর দিল, 'মিনিট পাঁচেক আগে ।? 

লোক ছুটি মেসনের দিকে ফিরে বলল, তুমি কে ভায়া ?' 

“আমি পেবী মেসন । উকিল।” 

“আপনি এখানে কি করছেন ? 

মিসেস ব্যাসেটের'সঙ্কে কথা আছে। আপনাদের কাক্জ কর্ম সার! 
হবার জন্য অপেক্ষা করাছ।? 

“আপনি এখানে পৌছলেন কি করে ? 

“মিঃ ব্যাসেটের সঙ্গে প্রয়োজন ছিল ।' 

“কি রকম প্রয়োজন ? 

“তাতে কিছু আসে যায় না। “এক ছোক্র মিঃ ব্যাসেটের 
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এখানে কাজ করে--তার বিষয়ে কিছু কথ! ছিল। কিছুভুল 
বোঝাবুঝি হয়েছিল, সেই নিয়ে ।? 

'হা» বলে পুলিন অফিলার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল। 
পিস্তলের শব্দ কেউ শুনেছে ? 

কেউ উত্তর দিল ন1। 

“লেপ আর কম্বল দিয়ে শব্দট। চাপা দেওয়া হয়েছে । ঘেট। দিয়ে 
নারা হল লেকঈ রিভলভারট! ওখানে রয়েছে দেখছি, মন্তব্য করল 
পুলিস অফিসার । 

মেঝেতে পড়ে রয়েছে ৩৮ কোস্ট প্িভলভার-_-যেট। ডিকৃ 
বাধলেটের কাছ থেকে মেলন পেয়েছিল | 

ইতিমধ্যে পুলিসের একজন কম্বলের একট! কোণ। তুঙ্গে বলে 
দ১ল, “একি ধাঁপার। কম্বলেন তলায় মর একটা রিভলভার | 
লাক্কট] কি ছু-ছটো রিভলভার দিয়ে মাত্মহত্যা করল্‌ নংকি ? 

আন্ত পুলিসটি বাকি দবাইকে ঘব থেকে নার করে দিল । “আমি 
এখন হতা-তদন্ত বিভাগকে “ফান করব । আপনারা »লে যান ।' 

মেশন মিসেস ব্যাসেটের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 
'ছুটে। রিভলভার !? 

মিসেল ব্াযালেট উত্তর দিলেন না তার ঠোট ফ্যাকাশে, চোখে 
আতঙ্ক । 
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হত্যা-তদস্ত বিভাগের লোকের মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত । বাইরের ঘরে 
সাক্ষীর! এক জায়গায় জড় হয়ে বসে। 

মেসন ফিসফিস করে মিসেস ব্যাসেটকে জিগেস করল, “এ 
রিভলভারট1 ওখানে ফেলে রাখার অর্থ কি? 

তাতে কি বিপদ হবে? 

হবে তো অবশ্তই। কেন ও কাজ করতে গেলেন % 

“কারণ অন্ত্রটা না পেলে তো। আত্মহত্য। প্রমাণ হত ন।। আমর 
যখন ও ঘরে ছিলাম অন্য রিভলভারট। দেখতে পাইনি! কম্বলের 
তলায় ছিল-. 

“কিন্ত আপনি কেন রিভলভারট! ওখানে ফেলে রাখলেন ? 

“উপায় ছিল নাযে। না হলে ওট! খুন সাব্যস্ত হত।, 

গম্ভীরমুখে বল্ল মেসন, “নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। 
ওটা খুনই । আর আপনি যে রিভলভারটা ওখানে ফেলে রাখলেন 
সেট। ডিকের । 

“ওটা ঠিক আছে । ডিক আর আমি মিলে ঠিক কারেছি:কি 
বলব। আমরা বলব হাঁটলে রিভলভারটা ডিকের কাছ থেকে 
হপ্তাখানেক আগে ধার নিয়েছিল। তারপরে ডিক ওট!। চোখেও 
দেখেনি।, 

কিস্ত রিভলভারে গুলি ছিল না, আত্মহত্য! হতে গেলে-_.' 

“আমরা গুলি তরে দিয়েছি।” 
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ঘডিকের কাছ থেকে আমি যেগুলো নিয়েছিলাম- নেই খালি 
কাদ্রিজ সুদ্ধ? 

হ্যা? 

'আপনি কি জানেন যে পুলিন পরীক্ষা করে বলতে পারে কোন্‌ 
রিভলভার থেকে কোন্‌ বুলেট ছোড়া হয়েছে ? 

“ও, পারে বুঝি ?? 

তাছাড়া আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে ওরা আপনার, আমার 
এবং ডিকের ছাঁপ বার করে ফেলবে তা কি জানেন? 

সবনাশ 1” 

“আপনি হয় অত্যধিক চালাক নয় অত্যন্ত বোকা-_কোন্টা 
আমি ঠিক বুঝতে পারছি ন!' 

'খুন জখমের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। একেবারে 
কিচ্ছু ন!। 

পেরি মেসন সোজ। তাকিয়ে জিগেন করল, 'হাটলে ব্যাসেট 
বেরিয়ে গেছে বলে আপনার ধারণ! ছিল? না আপনি বরাবরই 
জানতেন ও ওখানে মরে পড়ে আছে? 

“আমি ভেবেছিলাম ও বেরিয়ে গেছে-_দৌডে যেতে দেখলাম 
তখন। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল।” 

“এই মেয়েটি আপনার পুত্রবধূ ? 

হ্যা, ভিকের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আপনি কাউকে 
সেকথা বলবেন না।' 

কেন? বললে কি হয়েছে? 

দয়! করে এসব কথা এখন জিগেল করবেন না। আমি পরে সব 
বলব। 
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মেসনের মুখ গম্ভীর হল। “আজ রাত্রে আপনাকে বন্থ প্রশ্ন 
করবে পুলিস। আপনি কি উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত? 

জানি না__না, না, আমি উত্তর দিতে পারব না) 

“কেন পারবেন না? 

“কি উত্তর দেব বুঝতে পারছি না।” 

কখন বুঝতে পারবেন ? 

“ডিকের সঙ্গে পরামর্শ করার পর |” 

মেসন ওঁর হাই স্পর্শ করল ।' 

“আপনি কি ওকে খুন করেছেন ? 

ণনা। 

“ডক করেছে?” 

“না ।? 

“তাহলে ডিকের সঙ্গে পরামর্শ করার কি আছে? 

“কারণ আসল খুনীর পরিচয় ওরা পেয়ে যাবেনা, না এখন 
সেসব কথা আমি বলতে পারছি না 

'একটা কথা । ভগবানের দোহাই মত্যি বলুন। আপনি কি 
ওকে খুন করেছেন? 

“না 

“দরকার হলে প্রমাণ দিতে পারবেন ? 

“পারব ।; 

“তাহলে একটাই উপায় আছে। আপনি এখন পুলিসের কোন 
প্রশ্মের উত্তর দেবেন না, উপ্টোপাণ্টা কথা বলুন--এখন যা 
বলছেন পরক্ষণেই অন্যরকম বলুন । হান্থুন, কাছুন, পাগলের মত 
করতে থাকুন। একবার বলুন ম্বৃত্যু হবার ঘণ্টা খানেক আগে 
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আপনি ওঁকে দেখেছেন, তারপর বলুন গত একমাস যাবৎ আপনার 
সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। কখনো বলুন অদৃশ্য সব কণ্ঠম্বর আপনাকে 
সাবধান করে দিয়েছিল--বলেছিল আপনার স্বামীর মৃত্যু হবার 
সম্ভাবনা । এইরকম সব পাগলামি করুন। ঠেঁচিয়ে উঠন হঠাৎ__ 
বুঝতে পেরেছেন ? 

'হ্য। বুঝেছি । তবে একটু ঝুঁকিও থাকছে, নয় কি? 

'তা আছে। তবে পুলিসের কথার জবাব দিতে গিয়ে ওদের 
ফাদে পড়ার চেয়ে ভাল । তবে মনে রাখবেন, যদি আপনি সত্যিই 
নিদোষ হন তবেই এটা করবেন। আপনার কাণগ্-কারখানা দেখে 
ওর1 আপনাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করবে । আপনি ঘ্বুম 
ভাঙার পরেও ভান করবেন আপনার ঘোর কাটেনি, কথা জড়িয়ে 
যাচ্ছে, কথার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়বেন । ইতিমধ্যে আমি একটা! 
রাস্তা খুঁজে বার করছি--- 

দরজা খুলে গেল। হত্যা-তদস্ত বিভাগের সার্জেন্ট হলকোম্ব, 
মেসনকে ডাকলেন । 

মেসন গদাই-লস্করি চালে ও ঘরে গিয়ে টুকল। 

“এ বিষয় আপনি কতট! জানেন ? হলকোন্ব, জানতে চাইল। 

খুব বেশি না।, 

"সে তো। আপনি নব সময়েই বলেন। খুব বেশি না বলতে এ 
ক্ষেত্রে কি বোঝাচ্ছে ঠিক করে বলবেন কি? 

হাটলে ব্যাসেটের সঙ্গে আমার জরুরী কাজ ছিঙলস। তাই 
এসেছিলাম ।” 

“কিরকম জরুরী কাজ ? 

ব্যাসেট ও তার এক আগেকার কর্মচারীর মধ্যে হিসেব সংক্রান্ত 
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একটা গোলমাল হয়েছিল- সেই নিয়ে ।, 

আগেকার কর্মচারীটি কে? 

“আমার মকেল।, ্‌ 

তার নাম কি? 

সে তে। তার অনুমতি ছাড়া বল! যাবে না 

“এখানে এসে আপনি কি করলেন ? 

“দেখলাম খুব উত্তেজন11, 

“কি নিয়ে? 

“সেট। আমি জানি না। ওদের জিগেস করে দেখুন । হালের 
সঙ্গে তার ছেলে ডিকের মনকষাকষি চলছিল। আর একটি কম 
বয়মী মেয়েকে দেখলাম আহত অবস্থায় । 

“কে তাকে আঘাত করেছিল ?' 

“কেউ একজন -তাই তো বল্ল মেয়েটি ।, 

“বাঃ বাঃকে সেই একজন ?” 

“ও জানে না।, 

“1 কি করে হয়? 

“ও লোকটাকে আগে কখনো দেখেনি ॥ 

“মেয়েটা কোথায় ?' 

“আমি ওকে বিশ্রাম নিতে এক জায়গায় পাঠিয়েছি ।" 

“আপনি কি করেছেন ?' 

মেসন খুব নিধিকারভাবে একট! সিগারেট ধরিয়ে বলল, যেখানে 
গোলমাল নেই এমন জায়গায় পাঠিয়েছি ।? 

“আপনার সাহস তো খুব !” 

“কেন? 
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“আপনি জানেন এখানে একটা খুনের কেস রয়েছে) 

মেসন অত্যন্ত অবাক হয়ে বলে উঠল, “সবনাশ ! জানতাম 
না৷ তে1!, 

“এখন জানলেন। 

“কেন, কে খুন হল ? 

সার্জেন্ট বিদ্রুপ করে হাসল। 

“অনেক ঘাটের তো! জল খেয়েছেন - মাথায় গজাল মেরে না 
ঢোকালে কি খুনকে খুন বলে বুঝতে পারেন না? 

মেসন বলল, 'হার্টলে আত্মহত্যা করেছে)" 

'তাই নাকি? আপনি আমাঁকে খবরট। দিচ্ছেন মনে হচ্ছে? 

'কেন, ও কি আত্মহতা! করেনি ?, 

“না! করেনি । 

“কিন্তু টাইপরাইটারে যে চিঠিটা আটকানো তাতে তে অন্য 
কথ] আছে।? 

“টাইপ করে চিঠি যে কেউ লিখে ওখানে গুজে দিতে পারে)” 

“গুলির শব কমাবাঁর জগ্ত ও রিভলভাব কম্বল আর লেপ দিয়ে 
জড়িয়ে নিয়েছিল । 

'তার কারণ ? জিগেন করল হলকোম্ব। 

'বাড়ির লোকদের কানে যাতে শব্দট না যায় ।' 

পাগল নাকি! যে লোকট। আত্মহত্যা! করছে সে জানে তার 
মুতদেহ অন্তের চোখে পড়বেই । তার অত সাবধান হবার দরকার 
কি? যে খুন করে তাকেই ধরা না পড়ে পালাবার জন্য সব ব্যবস্থা 
করতে হয়। তাছাড়া কেউ কি আত্মহত্যা করার জন্য তিনটে 
রিভলভার বাবহার করে ? 


১ 


“তিনটে ? 

তিনটে । একটা মেঝেতে পড়ে ছিল, একট ছিল কম্বলের 
তলায়, তৃতীয়ট। ছিল হাটলের বগলে, খাপের মধ্যে । সেটাতে হাত 
দেওয়া হয়নি । যদি আত্মহত্যা করার ইচ্ছে থাকত তাহলে তো 
হার্টলের নিজের রিভলভারই যথেষ্ট ছিল, অন্তের অস্ত্র ব্যবহার করার 
দরকার ছিলকি? 

“কোন্‌ রিভলভারের গুলিতে ওর মৃত্যু হয়” 

'ণড়ান, দাড়ান। আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি । আপনি 

নয়।' 
মেসন কাধ নাচাল: 

“যাকে মারা হয়েছিল সেই মেয়েটা কোথায় ? 

চুপচাপ থাকার মত একট! জায়গায় 

কোন্‌ জায়গা? 

“বলে দিলে জায়গাট! তো আর চুপচাপ থাকবে না?? 

রাগে গলার স্বর বদ্ধ হয়ে এল সাজেন্টের। সে বলল, "শুনুন, 
এট! একটা! খুনের মামলা । বুঝতে পেরেছেন কি” 

“তা পেরেছি বৈকি ॥ 

“মেয়েটাকে জিগেসপত্র করতে হবে। তাহলে খুনীর একট! 
হদিশ পাওয়া যেতে পারে । আপনি যদি দয়া করে বলে দেন 
মেয়েটা কোথায় 1, 

“আমার অফিসে । 

“সেখানে পাঠাতে গেলেন কেন ? 

“ভাবলাম সামলে নিতে ওর একটু সময় লাগবে । অবশ্থ তখন 
আমি জানতাম ন! ষে ব্যাসেট খুন হয়েছে । 
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হলকোম্ব জিগেস করল, “আপনার সেই ভয়ানক চটপটে 
সেক্রেটারি কি অফিসেই আছেন ? 

“নিশ্চই । অফিসে কেউ না থাকলে এ মেয়েটি ঢুকল কি 
করে? 

হলকোম্বের মুখ গম্ভীব হল। “তার মানে পুলিদ মেয়েটিকে 
কিছু জিগেস করার আগেই আপনি তার কাছ থেকে একটা 
জবানবন্দী লিখিয়ে নেবার সুযোগ পাচ্ছেন ।' 

মেসন বলল, “আপনারা যদি আগে ওর সন্ধান পেতেন তাহলে 
ওকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখতেন যে কাঠগড়ায় দরাড়াবার আগে 
পর্ষস্ত কেউ তার একটি কথাও জানতে পারত না। কিন্ত আপনি 
বিশ্বাস করুন, এটা আত্মহত)ার ঘটন! মনে করেই আমি ও'ে একটু 
নিরিবিলিতে থাকতে পাঠিয়েছিলাম। খুনের মামলা! শোনামাত্র আমি 
আপনাকে জায়গাটি কোথায় বলে দিয়েছি। একথা আপনাকে 
ধীকার করতেই হবে 

হলকোম্ব ওর লোকজনদের বলল, “হেড কোয়ার্টারে ফোন কর। 
পেগী মেসনের অফিলে গিয়ে দরকার হলে দরজা ভেঙে মেয়েটকে 
বার কর। মে আমাদের প্রধান সাক্ষী । ওদের বল মেসন 
মেয়েটির কাছ থেকে জবানবন্দী নিয়ে নিয়েছে। মেসনের 
সেক্রেটারিকে দশ মিনিট পর্যন্ত সময় দেওয়া যেতে পারে 

পেরী মেদন বলল, “আপনাদের কি মার কোনে প্রশ্ন 
আছে ?? 

হলকোন্ব জিগেস করল, “আপনি এখানে কটার সময় আমেন?, 

“মাঝরাতের কিছু পরে। সম্ভবত বারোট। বেজে কুড়ি।, 

“আপনি যখন এসে পৌছন তখন কি ব্যাসেট মার! গেছে 1 


এত 


তাই মনে হয়। আমি সমস্তক্ষণ বাইরের অফিসে ছিলাম । 


ভিতর থেকে কোন শব শুনিনি। মিসেস ব্যাসেট কি দরকারে 
মূতদেহটি দেখতে পান |, 


'পুলিসকে খবর দিয়েছিলেন ? 


পুলিস তখন প্রায় এসে পড়েছে। মিস ফেনউইককে আঘাত 


করার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছিল । 
“মিস ফেনউইক কে? 


“যে মহিলাটিকে আঘাত করা হয়।' 

“তিনি কি আপনার মকেল ?, 

“আপাততঃ নয় ।, 

তাকে আপনি আগে দেখেছেন ? 

না, 

“আপনি এদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করেছিলেন এট! কি 
করে সম্ভব ? 

'আমি এসেছিলাম ধ্যাসেটের সঙ্গে দেখা করতে । 


“তাই যদি হবে তহলে এদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করছিলেন 
কেন? 


দেখলাম এ মেয়েটিকে আঘাত করা নিয়ে সেখানে দারুণ 
উত্তেজনা চলছে । আমিই বললাম পুলিলে খবর দিতে ।, 


আপনি এই দ্বিতীয়বার পুলিসের কথা উচ্চারণ করলেন। 
আপনি বললেন পুলিসে খবর দেওয়া হল।' 


মেসন এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে সিগারেটের ধোয়া 
ছাড়তে লাগল । 


“আমি এই ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে দেখতে চাই। পুলিলে 


ণ্ 


খবর দেওয়া হল একথা আপনি বলেছেন। কিস্তুকে পুলিসকে 
খবর দিল ? 

“আমি ।' 

“আপনি কি ওদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন ? 

না। বলেছিলাম আমি ডিকৃ ব্যাসেট ।, 

একথা বললেন কেন ? 

কারণ আমি চাইছিলাম পুলিস তাড়াতাড়ি আনুক। তখন 
ব্যাখ্যা দেবার সময় ছিল ন1।” 

সার্জেন্ট লশ্ব। নিশ্বাস ফেলে বলল, “আপনারই জিত। এখন 
তাহলে আপনি যেতে পারেন। তবে আপনার অফিসে পৌছবার 
আগেই দেখবেন হেডকোয়ার্টার থেকে পুলিস ওখানে পৌছে গেছে। 

মেসন বলল, “আমার কোন তাড়া নেই ।, 

তা তাড়া কিছু আছে বৈকি। আপনি একজন ব্যস্ত লোক, 
মিস্টার মেলন। কাজের সুত্রে মিস্টার বাসেটের সঙ্গে দেখ করতে 
এসেছিলেন | মিঃ ব্যাসেট তো মারা গেছেন। সুতরাং এখানে 
আপনার আর কোন কাজ নেই। এখানে আপনার মন্ধেলও কেউ 
নেই। মিঃ ব্যাসেট যে খুন হয়েছেন তাও আপনি জানতেন না। 
আপনি ভেবেছিলেন ওটা আত্মহত্য। | যে মেয়েটি আক্রান্ত হয় সেও 
এখানে নেই । সুতরাং আপনার এখানে অপেক্ষা করার আর তো 
কোন কারণ দেখছি ন1।; 

মেসন বলল, “অস্তত একট ট্যাক্সি ডাক) পর্যস্ত অপেক্ষা করতে 
হবে) 

“মেকি! আপনার গাড়ি কি হল? 

“এ মেয়েটি আমার গাড়ি নিয়ে গেছে । 


শট 


তাহলে আপনি কি করে অফিস যাবেন ? 

“ট্যাক্সি নিয়ে।। 

“সে কি? আমাদের বিখ্যাত আইনজীবী ট্যাক্সি জন্য অপেক্ষা 
করছেন, তার মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এ তো ভাল কথা নয়। 
তোমরা কেউ পুলিসের গাড়ি করে তকে এখনি পৌছে দিয়ে এস! 
আর মিসেস ব্যাসেটকে এখানে নিয়ে এম। এ বিষয়ে উনি কি 
জানেন দেখা যাকৃ 

মেসন আযসট্রেতে ঘষে পিগারেটট। নেবাল। আপনি কাজে 
তেমন ভাল ফল দেখাতে না পাগলে কি হবে, আপনার চাতুর্ষের 
প্রশংস। না করে পারছি না।' 

সার্জেন্ট জুৎসই কিছু উত্তর দেবার আগেই মেনন ঘর থেকে 
বেরিয়ে গেল। 
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পেরি মেনন তার নিজম্ব অফিসের দরজা খুলে আলে! জ্বালাল, 
তারপর ঢোকার ঘরটায় পৌছল। তার দরজায় লেখা 
“পেরি মেন 
উকিল 
প্রবেশ করুন” 
ডেল একটা ডেক্কের পিছনে বই নিয়ে বসে। মেসনকে দেখে 
সে হাসিমুখে তাকাল । 
“আইনের বই পড়ছি), 


পি 


ডেলার ফার কোট গল! অবধি বোতাম আটা। নিচে মোজায় 
ঢাক পা দেখা যাচ্ছে। 

পুলিস এসেছিল ? . 

“আসেনি! অনেক বোলচাল ঝাড়ল। 

“মেয়েটার সঙ্গে খারাপ বাবহার করেনি তো? 

ডেলা অবাক হয়ে নলল, “আমি ভাবলাম আপনি ওকে অন্ত 
'কাঁথাও পাঠিয়েছেন । মে তে! এখানে আসেনি ) 

“আসেনি ? 

ডেল মাথ। নাডল। 

“তাহালে তুমি পুলিসদের কি বললে ?' 

ঠা! ইয়াফি করছিল ওয়া । আমিও তাই করলাম। আমি 
ভাবলাম পুলিস এখানে আসছে খবর পেয়ে আপনি মেয়েটাকে অন্য 
,কাথাও পাচার করে দিয়েছেন! আমি ওদের বললাম আমি 
রাটিরতবলা এখানে আসি পড়াশ্রন! করতে, কারণ আপনি আমাদের 
'ডটকৃটিভ হবার .ট্রনিং দিচ্ছেন? 

“ভুমি এখানে কখন পৌচ্ছে ? 

“ফোন করার মিনিট ছুই-এর মধ্যে ট্যাক্স এসে গেল। আমি 
তাঁড়াভাড়ি চালাবার জন্য বখশিশও কবুল করলাম। চোখের 
পল্‌ক না ফেলতে পৌছে গেছি। আমি এসে আলে জ্বাললাম, 
দরজার তাঁল৷ খুলে রাখলাম। দারোয়ানকে বলেছিলাম একটি 
মেয়ে এসে জিগেস করলে তাঁকে পৌছে দিতে । 

পেরি মেপন সব শুনে শিস দিয়ে উঠল। 

“পল আপনাকে খুঁজছিল। দারোয়ানের কাছে ও শুনেছে যে 
আমি অফিসে আছি। তাই পল একটা প্যাকেট রেখে গেছে। 
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কার্ডবোর্ডের প্যাকেট, স্থতো দিয়ে বাধা, জায়গায় জায়গায় গালা 
দিয়ে আটা।, 

মেসন ছুরি দিয়ে সুতোট কাটল । পুলিস অফিনারদের সঙ্গে 
কোন ঝামেলা হয়নি তো?” 

“না, আমি ওদের সব ঘরগুলো৷ দেখতে দিলাম । ওরা ভেবেছিল 
আমি মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছি। 

বাক্সটার ঢাকন! খুলে মেসন জিগেন করল, “বোঝাতে বেগ 
পেতে হল ? 

“একদম না। ওরা ভেবেছিঙগ আপনি ইচ্ছে করে ওদের ভাওত। 
দিচ্ছেন। সুতরাং মেয়েটাকে না পেয়ে ওরা বলল এটাই ওর আশ 
করেছিল।' 

বাক্সের ঢাকনার নিচে তুলো দিয়ে চাপা ছট। কাচের চোখ, 
সবগুলোই লালচে । মেনন মেগুলে। ডেস্কে সাজিয়ে রাখল । 

ক্রনন্ডের ঠিকানা আছে কি ?' 

হ্যাফাইলে আছে।, 

“ফোন নম্বর ? 

'আছে মনে হয়। দেখছি।, 

ডেল। কার্ড ইনভেক্সের ফাইল থেকে কার্ড বার করে বলল, 
“এই যে ॥ 

“ফোন করো । 

ডেল। একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। মেন অধৈর্য হয়ে বলল, 
“যতই বাজুক। ফোন করে! ওকে ।' 

ডায়েল করে মিনিট-খানেক অপেক্ষা করল ডেলা। তারপর 
বলল, 'হালো, মিঃ ক্রনম্ড কথা বলছেন ? 


পর 


মেসনের দিকে তাকিয়ে ডেল! ইঙ্গিত করল যে ক্রনম্ডুক 
পাওয়া গেছে। 

“ওকে এখানে আনতে বলে দাঁও। না, থাক। আমিই বলছি। 

ফোনট। নিয়ে মেদন বঙ্গল, “আমি পেরি মেদন বলছি । আপনি 
এখনি আমার অফিসে চলে আম্ুন |” 

বিরক্তগলায় ক্রনন্ড বলল, “দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার কি 
এমন দরকার থাকতে পারে- 

“আমার ক্ষমতার উপর আপনার ভরল। আছে বলেই আপনি 
আমাকে পনেরো শো ডলার ফি দিয়েছিলেন_-বিপদ থেকে উদ্ধার 
পাবার জন্তে। তখনে। আপনি বিপদে পড়েননি । কিন্তু এখন 
পড়েছেন। আমার বুদ্ধিতে বলছে আপনার এখনি এখানে চলে 
আস! উচিত! আমি দশ মিনিট অপেক্ষা করব। দাড়িকামাবার 
জন্য সময় নষ্ট না করলে আপনার তার মধ্যে পৌছে যাওয়! উচিত । 

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই মেনন রিসিভারটা যথাস্থানে 
নামিয়ে রেখে দিল। 

চিদ্তিতচোখে তাকাল ডেল । “ও কিবিপদে পড়েছে £ 

তা পড়েছে বৈকি । হাটলে ব্যাসেট আজ রাতে খুন হয়েছে। 
ওর মুঠোর মধ্যে এক কাচের লালচে চোখ পাওয়া গেছে । 

“ক্রনন্ডের সঙ্গে কি ব্যাসেটের পরিচয় ছিল? 

“লেটাই তো! বার করতে হবে 7” 

ডেলা আস্তে আস্তে বলল, “কিন্ত ও যে নির্দোষ তার তো প্রমাণ 
আছে। ও নসকালবেল। বলতে এসেছিল নকল চোখ চুরি যাওয়ার 
কৃথ।।, 

ডেস্কে রাখা নকল চোখ গুলোর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে মেসন বলল, 


এ 


“এট]- একট! ভাববার কথা! বটে । কিন্তু একট1 জিনিস ভূলে যেও না। 
হরি ম্যাকলেন ব্যাসেটের অফিসে কাজ করত। হ্যারির সঙ্গে 
ক্রনল্ডের আলাপ ছিল। কোথায় ওদের পরিচয় হল ম্যাকলেনরা 
কি এখানে নিজেরাই এসেছিল--না ক্রনল্ড ওদের আলতে বলে ? 

“আমাদের মক্কেল কে? 

'ক্রনল্ড। তার পরে মিস ম্যাকলেন এবং খুব সম্ভব মিসেস 
ব্যাসেট । 

“থুনটা হল কি করে? 

“ওটাকে আত্মহত্যার চেহারা দেবার বুথ! চেষ্টা করা হয়েছিল! 
ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে একট রিভলভার ফেলে রেখে মিসেস ব্যাসেট 
ঝামেলা আরো বাডিয়েছেন । গুলির শব্দ চেপে দেবার জন্য কম্বল ও 
লেপ ব্যবহার কর! হয়েছিল । একটা র্িভলভার ছিল কম্বলের তলায়। 
সেটা জানতেন না বলে মিসেস ন্যাসেট অন্য হিভলভারট! ফেলে 
রাখেন- যাতে বাপারটা আত্মহতা। বলে মনে হয় 

“তারপরে ? 
উনি যা বলেছেন সেটে! সত্যি হতে পারে । আবার এমনও হতে 
পারে যেউনি জানতেন কম্থলের তলায় রাখ! রিভলভারট] দিয়ে 
গুলি ছোঁড়। হয়নি_-পুলিন বুলেট পরীক্ষা করে সেটা ধরে ফেলবে 
এটাও উনি বুঝেছিলেন।? 

“দ্বিতীয় রিভলভারে তর হাতের ছাপ রয়ে গেছে? 

যা । আর আমারও )) 

“সেকি ! আপনার ছাপকি করে এল? 

'রিভলভারট! আমি গর ছেলে ভিক ব্যাসেটের কাছ থেকে 
কেড়ে নিই ।, 


ঢৈ৩ 


“ভারপর মিসেস ব্যাসেটকে দিয়ে দেন ? 

হ্যা 

£ওট। আপনার ছাপ নেবার কন্যা কৌশলও হতে পারে ।' 

'বল। মুশকিল ॥ 

ঠোট ছুট গোল করে খানিকক্ষণ শিষ, দেবার ভঙ্গী করল 
'ডলা: ভারপপ বসল, “আমাকে সবট। বলুন), 

'মাঝরাত্তিরে মিসেস বাসেটের কাছ থেকে জরুরী ফোন 
পেলাম! ওর ছেলে ডিক দাকি মিঃ ব্যাসেটকে খুন কগবে বলে 

হুমকি দিচ্ছে। আমি দেরি করণীর চেষ্ট। করলাম, কিন্তু উদ্ি 
বলজেন এখনি না এলেই নয় অন গলাম। 

'গিয়ে দেখি ফেনউইক বলে মোট! শাফায় শুয়ে মাল হল 
অঙ্ধান হয়ে চাঞছে। ডিক কাপের কাছে একটা ছিভদ্ভার 
ছিল । আমি সেটা নিছে নিলাম! ওরা বলল মেয়েটি ডিকের 
৬ বিয়ের কথা শোপর ভে ( বছর পঞ্চাশের এক লাসচুগ 
মহিল।, সম্তবত পরিচাবিক1- সঙ্জান মেয়েটির আথায় ভিজে 
“তণয়াছে দিচ্ছিল আর ডি লন্বা চড়া কথ! বলে চলেছে। 

'আম শাবলাঘ মিসেস বাংসেট সম্ভবত ডিভোস চান । কোর্টে 
তার স্বামী একটি মেয়েকে আঘাত কার অভিযোগ অস্বীকার 
করতে পারেন, কিন্তু ডিটেকৃটিভদের জেরার সামনে দাড়াতে পারবেন 
না। তাই আমি পুলিলকে খবর দিলাম ।? 

ভারপর মেয়েটা জ্ঞান হল । সে বলল, ব্যাসেট ওকে আক্রমণ 
করেনি- আক্রমণ করেছে মুখোস-পরা একজন-_তার একটা চোখ 
নেই। মেয়েটা মুখোন ছিড়ে ফেলে, তাই লোকটার মুখ দেখ! 
গিয়েছিল। একজন অপরিচিত লোক । লোকট। কিন্তু মেয়েটার 


৮১ 


মুখ দেখতে পায়নি । মুখোসটা আর কিছুই না-একট1 কান 
পেপারে ছুটো ফুটো করা। টুপির কিনারা দিয়ে আটা ছিল। 
মুখোসের ছেড়া টুকৃকো গুজে বাসেটের ভেতরের অফিসে পাওয়া 
যায়। 

“মিসেস ব্যামেট বলছেন, উনি একজন লোককে দৌড়ে বেরিয়ে 
আদতে দেখেন! লেভাঙগ স্বামীর গাড়ি চালা পাঞ্িয় যায়। 
সেই লো ঃটিকে উনি তখন শাদেট মনে করেছিলেন । 

“ফনউইক এলে মেছেটিল কথা শোতার গর সাম আঅন্ক ঘারে 
ঢুকি। গিয়ে দেখি হাটিল ল্যাতমট আবে পান্ডে আছে শুনল 
ব্যামেটের অফিসের এজ বানী, নাম পকালমার - অন্ধ নাকি 
ঘটনাস্থলে ছিল । লেন বাযামট জাতক এককেম ঘাড় বরে 
বার করে দেনা 'লাংকট! চটেডে ভিবে গাহি জার সঙ্গে কথা 
বলতে গেলাম । 

“দেখা হণ? 


৮ 
৮ 


“থুব। আমলে বাংসেটেন সঙ্গে ওর মীর তেমন বলিরন। ছিল 
নাঁ। কেলমান ছিল তালেটেছ পক্ষে । 

শান্ত ওর ঘরে আমি এই কাগজটা পাই; শামি বার্থ। 
ম্যাকলেনকে যে কাগজে আমার টেলিফোন নম্বর লিখে দিই, এটা 
সেই কাগজ ।, 

পকেট থেকে কাগজটা নার করে তেস্কের উপর রাখল মেন । 

“কোলমার বলল একট কাগজটা নাকি ও মিসেস ব্যাসেটের, 
ঘরের সামনের বারান্দায় কুড়িয়ে পেয়েছে ।? 


সহ 


ডেল। উত্তেজিত হয়ে বলল, “তার মানে হ্যারি ম্যাকলেন নিশ্চয়ই 
ওখানে গিয়েছিল ।' 

“হয় হা।রি নয় বার্থা। ভূলে যেও না কাগজট। আসি বার্থাকে 
দিয়েছিলাম । ও হয়ত ভাইকে দিয়েছিল, কিম্বা মিসেদ ব্যাসেট 

[নে] কাছ থেকে কাগজটা পান। কোলমার মিথ্যে কথা বলছে। 
প্রত্যেকে মিথ্যে কথা বলছে ত1৪ অসম্ভব নয় ।” 

কম্বল আর লেপের ব্যাপাঞ্ট। কেমন "যন ॥ 

“ন্মস্ত ব্যাশ কটার মধ্যে একট। সাজানো শাজানো ভাব আছে। 
ফন্উষ্ক্ষ বলে গেজ্টোকে আমি পুধান সাক্ষী ভিজ করলাম । 
"লন ভাগে গর সামাদ পেলে কাবধায় দায়ে ফেলা লই ভেবে 
সনন্থ। এ ধান ভান যাতে জব নপন্দাটা আগে [নিযে নাও)? 

“কল চোখের কথা শন সন্দেহ হু ক্রুজ শধ নধ্া সাছে।। 

"এয়েট। শাদ সাজা এ থাকে তাহলে আছে । কি মেয়েটা 
ঘি দিয় হব জাহল লে পালাল কেনা? শুধাসেহ পর্ণনার 
ধা পজালাকিছু গাছে? 

"কন? খুনীর সুখোন পণে আসতে ক্ষাতাক্ষি 

'মুধোস পরে কম্বল আর লেনের ওলায় রিভপভার পুকিয়ে খুনীটা 
কপ 1 করে? তারপর ব্যাপেছেঘ লাশিনে এসে লেশ- কলের 
ম/ধা দিয়ে গুলি ছাদ ব্যামেট কোন বাধাই দিল ন1 

“লোকট। হয়ত প1টিএশ টিপে ঢুকেছিল 1? 

'লেক্ষেত্রে খোল পরার দমকার হিল না খিভলভারট। লেপ- 
কম্বলের তলায় ঢাকা হিল। মুুদহ্ধ অবস্থান থেকে মনে হয় 
. ধ)াসেট খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। খুনী ওর মুখোমুখি দাড়িয়ে 
গুলি চালায়।ঃ 


ডেল বলল, “বাড়ির লোকের মধ্যে অনেকেই লেপ-কম্বল নিয়ে 
ওখানে ঢুকতে পারত--তাতে ব্যাসেটের সান্দেহ হত না।' 

“এইবারে আসল পথে এসেছে । লোক গুলোর নাম বলে যাও 
একে একে? 

প্রথম মিসেন ব্যাসে্ট । 

ভাল কথা। 

“দ্বিতীয় ডিক ব্যাসেট ।” 

“বলে যাও) 

“যে মেয়েটা! সোফায় শুয়ে ছিল।' 

আর কেউ? 

“আমি আর কারো কথা জানি না । 

বাড়ির চাকক-বাকরেরা ছিল । যে পরিচারিকাঁটি কেণচে শোয়া 
মেয়েটির কাছে ছিল তার হাতেও লেপ-কম্বল থাকতে কোনো বাধা 
ছিল না। ভাকে দেখলেও ব্যাসেটের চেয়ার ছেড়ে ওঠার দরকার 
হত না, কারণ লে বাড়িরই একজন। কিন্ত যে লোকটা! ঘর থেকে 
দৌড়ে বোরয়ে আসে তাঁর মুখে ছিল মুখোশ । এই মুখোশের বিষয়টা 
ভেবে দেখার মতো । সম্ভবত ব্যাসেটের ডেস্ক থেকে কাবন পেপার 
ভুলে নিয়ে ভাড়ানুড়ো। করে মুখোশট। বানানে! ইয় 1 

থুন করার পর ? 

“ঠিক বলেছ। মুখোশের আইডিয়া তখনই লোকটার মাথায় 
আসে। লেপ-কম্বলের ব্যবহার কিন্তু পূর্ব-পরিকল্পিত। মুখোশট। 
ভাড়ান্ড়ো। করে বানানো ।' 

'খুনটা করার পর মুখোশ পরার উদ্দেশ কি? 

'পালানো। ব্যাসেটের অফিসে যে একজন লোক বসে আছে 
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তা এ মেয়েট। দেখতে পেয়েছিল, যদিও লৌকটা পিছন ফিরে 
বনে ছিল। মেয়েট। রিসেপশন-রুমে অপেক্ষা করছিল ।” 

তাহলে শুধু পালাবার সু'নধের জন্তে লোকটা মুখোশ পরে ? 

ভাই তো! মনে হচ্ছে । কিন্তু পিছনের দরজ1 [দয়ে পালাল না 
কেন? তাহলে তো মুখোশের দরকার হত না। যদি মুখোশ সে 
নিজেই তৈরি কপ্ধে থাকে তাহলে কানা চোখটার জন্তে কাগজে 
ফুটো করল কেন £ একট! ফুটোই যথেষ্ট ছিল ॥ 

ব্যপারট? আমার বুদ্ধির বাইরে চলে যাচ্ছে ভ্রমশঃ।, ডেলা। 
বলল । একস্ত ব্যাসেট বাঁধ দেবার চেষ্টা করেনি বঙ্গছেন। এট! 
আপনার কি করে মনে হল £ 

“যেভাবে মৃতদেইটা পাড় ছিল। তাছাড়া ওর খাপে পোরা 
িভঙ্গভারটা ও বার করার চেষ্কাও কছেনি ॥ 

“তাহলে ঘরে সবনুদ্ধ (তিনটে রিভলভার হল, 

“| তিনটে? 

'কোন্টা হত্য, করার জন্য ব্যবহার হয়েছে জান যায়নি ? 

'আনার ধারণা যেটাঞ্ে আমার আঙুলের ছাপ আছে সেটাই। 
আচ্ছা) পল ড্রেক্ক গেছে কঙক্ষণ হল? 

“আম আফকসে আনার দশ মিঁনট পরে। তার মানে মিনিট 
পনেরে। আগে)? 

তাহলে এখন ওকে “রেড লায়নে” পাওয়া যাঁবে। খবরের 
কাগজের লোকজনদের সঙ্গে বসে মন্ভপান করছে। দেখো তো 
ফোনে পাও কি সা! 
_ পাঁড়িটা কি করবেন? চুরি হয়েছে বলে রিপোর্ট করবেন ? 

“ও পাওয়। যাবে ॥ 
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কথ! বলতে বলতেই ডেলা ডায়াল ঘোরাতে শুরু করেছে। 
একটু পরে গলায় মধু ঝরিয়ে বলল, “পল ড্রেকের সঙ্গে তার এক 
মকেল কথা বলতে চান। উনি কি ওখানে আছেন ? 

এক মিনিট পরে ডেলা আবার বলল, হ্যালো পল, কর্ত! কথা 
বলবেন। একটু ধর ।, 

মেসন বলল, “পল, কাগজ পেন্সিল নাও। হালে ব্যাসেট সম্পর্কে 
যা পার খবর নাও। লোকটা টাকা লগ্নীর কারবার করত-_ব্যামেট 
অটে! লোন কোম্পানী। সম্ভবত চোরাই মালের কার্বারও করত । 

“লোকটা আজ রাতে আত্বহতা করেছে টাইপরাইটারে চিঠি 
আটকানো আছে। খবরের কাগজের লোকেরা ফোটে তুল্বে। 
আমি ছবিগুলো চাই। এছাড়া মিসেস ব্যাসেট ও ভার ছেলে 
সম্পর্কেও খোঁজখবর চাই। ছেলে ডিক ব্যাসেট কিন্তু ব্যাপেটের 
ছেলে নয়। ও নিজের বাবার নাম কেন ব্যবহার করে না, এটাও 
আমি জানতে চাই । আর একজন লোকের নাম লেখো--পিটার 
ক্রনন্ড, ৩৯০২ ওয়াশিংটন হ্রিট। তুমি যে নকল চোখগুলো রেখে 
গেছ, সেগুলো ওরই কাচের চোখের নকল। যত পাগে। লোক 
লাগাও, কিন্তু খবরগুলে৷ আমার চাই--এখনি কার্জে ল্গে যাও), 

ফোনের মধ্যেই বোঝা গেল পল ড্রেকের হাসি পাচ্ছে । সে 
বলল, “বেশ বললে যাহোক--আত্ৎত্য।। আমি যতটু% শুনেছি 
তাতে মনে হচ্ছে এটা খুনের কেস।” 

পেরিও হাসল, চুপ কর। তোমার বুদ্ধিট। অন্য কোনে। দিকে 
খেলাও, যাতে কিছু টাকা আসে ।, 

ফোনটা রাখতে-না-রাখতেই ঘরে হস্তদত্ত ছয়ে পিটার ক্ররনজ্ডের 
প্রবেশ । তাপ কপালে ফোট। ফৌটা ঘাম । তখনো হাপাচ্ছে সে। 
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“উহ্‌ রেকর্ড করেছি” বলতে বতভেই কাচের চোখগুলো দেখতে 
পেয়ে থেমে গেল ক্রনল্ড। এগুলে। কি ?? 

“ভাল করে দেখুন)? 

ক্রনন্ড মনোযোগ সহকারে দেখে বলল, “ভালই, বেশ ভাল ।' 

খুব সহচ্গ গলায় মেসন জিগেল করল, “আসলটা পাওয়া গেল ?? 

ক্রনল্ড মাথা নাড়ল। 

“ফেঃত পেতে চান ওটা! ?? 

যা) চাই বইকি ।, 

ডেলা কাচের চোখগুলো লাক্স তুলে রেখে হাটুর গুপর একটা 
নোট-বই পেতে নোট নিতে শুরু করল 

মেসন বলল, “আপনার চোখটা কি করে ফেত পাবেন মামি 
বলে দিতে পারি ।” 

“কি করে? 

“একট! ট্যাক্সি নি:য় ৯৬৮৯ ফ্রাঙ্কলিন ভ্রিটে হাটলে ব্যাদেটের 
বাড়ি চলে যান। ওখানে কিছু পুলিস বয়েছে দেখবেন । ওদের 
বলবেন আপনার কাচের চোখটা ওখানে আছে, আগনি গট! সনান্ত 
করতে চান। ওরা আপনাকে একটা ঘরে নিয়ে যাবে । সেখানে 
দেখবেন গুলাবদ্ধ অবস্থায় ব্যাসেট পড়ে আছে) ডান হাত মুগে। 
করা। পুলিস মুঠে। খুলে দেবে । আপনি দেখবেন আপনার, সেই 
লালচে কাচের চোখ তার মধ্যে রয়েছে! 

ক্রুনল্ড শিউরে উঠল । তারপগ নিজেকে সামলে নিয়ে ডেস্ক 
থেকে একট! মিগারেট তুলে নল. কিন্তু তার্স হাত কাপছিঙ্গ। 
ওটা আমার চোখ কি করে জানলেন 

“সেই রকমই দেখতে ।+ 
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“আমি ঠিক এই ভয়টাই করেছিলাম । চোখটা কেউ চুপি করে 
সেই জায়গায় নকুল রেখে গেছে! ঠিক জানতাম আনল চোখটা 
এই রকন কোন পরিস্থিতিতে উদয় হবে । কি ভয়ানক 1: 

“আপনি কি অবাক্‌ হচ্ছেন £ 

“নিশ্চয়ই | দেখুন, আপনার কি ধারণা আমি ওখানে গিয়ে 
লোকট'কে খুন করে আমার কাচের চোখটা তার হাতে গুজে দিয়ে 
এসেছি? ইচ্ছে করলেও সেটা বরা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল ন:। 
ওট| যে চুরি গিয়েছিল সেটা সকালবেলা আপনাকে বলে গিয়ে- 
ছিলাম ।, 

“আপনি হাঁটলে বাছেটতক চিনছেন £ 

ক্রনল্ড একটু আসত আমতা করে বলল, 'না চিনতাম ন মানে 
সাঁমনা-সামনি দেখা হয়নি কখনো 

“ও স্ত্রীকে চেনেন 2 

“আলাপ আছে-হ্যা চিশি; 

এছেকেটাকে ? 

“ডিকৃ-কে £ 

হ্য!। দেখেছি । মানে আলাপ হয়েছে) 

'ব্যাশেটের অফিসে কাজ করঙ হারি ম্যাক্লেন, ওকে আপনি 
চেনেন ? 

হয? 

“কোথায় আলাপ হয়! ব্যাসেটের ওখানে? 

হ্যা। ও ব্যাসেটের স্টেনোগ্রাফারের কাজ করত! একবার 
দেখা হয়েছিল ।' তর 

“ও কখনো! আপনার সঙ্গে ব্যাসেটের পরিচয় করিয়ে দেয়নি ? 
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না, মুখোমুখি দেখ! হয়নি- চিনতাম অবশ্য ।? 

“তার মানে? 

ক্লুৎল্ড একটু নড়ী5$। করে বসল, “আপনি কি আমাকে ঘাবড়ে 
দেবার জন্য এই প্রশ্ন করছেন? সবটাই সাজানে! নয় তো? 
ব্যাস্ট মারা গেছে বলে আমাকে ঠকাচ্ছেন ?, 

“মোটেই না), 

'তাহলে সরি কথাটাই বলি। আমি ওর দ্মীকে ভালই চিদনি-- 
মানে কয়েকলার 'দ২ হয়েছে । 

“কতদিন চেনেন)? 

থথুব বেশিদিন নয়।' 

'বন্ধুত্ব--ন। তার “৫শি কিছু 

“না, না শুধু বন্ধুত্ই 1 

শেষ কবে দেখ! হয়েছে ও: সঙ্গে? 

হপ্র'-ছৃই আগে ।? 

“মৃহিল। যদি মনে করেন আপনি গুকে ত্যাগ করছেন, তাহলে কি 
আপনার বিরুদ্ধে একট! মামলা খাড়ী করতে পারেন? 

এত অবাঞ্ হল ক্রনল্ড থে তার হাত থেকে শিগারেটট। প্রায় 
পড়ে যায় আর কি। "সকি | কি পলতে চাইছেন আপনি £ 

'য1 বলঙ্গাম ! ধরুন মিসেন ব্যাসেটের সঙ্গে আপনার ঝগড়া 
হয়েছে। ইতিমধ্যে বাসেট আত্মহত্যা করে বলল। মিস্সে 
ব্যামেটের ধাহণ। আপান অঙ্ক কোন মহিলার প্রেমে পড়ে ওঁকে 
ছেড়ে দিচ্ছেন । এই অবস্থায় উনি ওঁর স্বামীর আত্মহত্যাকে খুন 
'বলে আপনাকে তার মধ্যে জড়াতে চাইতে পারেন--পারেন কি? 

“কেন চাইবেন ? 
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“আপনাকে ধরে রাখার জন্য |” 

“কিন্ত এর মধো অন্ত কোন মহিলা তো নেই।, 

“সেটা কি উনি জানেন? 

হ্যা, মানে না-উনি আললে আমার তেমন কেউ না_আমাদের 
মধ্যে তেমন কোন সম্পর্ক নেই । 

“বুঝলাম। প্রথম কবে আপনার সঙ্গে ওর আলাপ হয়? 

বিছর-খানেক আগে । 

“শেষ দেখা হয় ছু-হপ্তা আগে ? 

হ্যা ।, | 

তার পরে আর দেখা হয়নি ? 

না।? 

"আপনি প্রথম কখন বুঝতে পারলেন কাচের চোখটা চুরি 
গেছে? 

“কাল, বেশ রাতে ।, 

“কোথাও ফেলে আসেননি তো ? 

“না, না। আসলটার জায়গায় একটা নকল রেখেছিল কেউ। 
তার মানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওটা ইচ্ছাকৃত 1, 

“কি উদ্োন্ট) ? 

“কি জানি! 

“আপনি কেন ভাবছেন ওট? চুঙ্গি ? 

“তা আমি আপনাকে বলতে পারব না। 

হ্যারি ম্যাকৃলেনের সঙ্গে আপনার ব্যাসেটের বাড়ি আলাপ 
হয়? 

“ওখানে দেখা হয়।ঃ 


“হিসেব সংক্রান্ত কিছু গোলমাল করেছে ও- জানেন সেকথ। ? 
একটু ইতস্ততঃ করে ব্রণল্ড বলল, হ্যা শুনেছি । 
“ঠিক কত টাকার গোলমাল হয়েছে জানেন কি? 
'প্রায় চার হাজার ডলারের মতো । 
“হেজেল ফেনউইক বলে একটি মেয়েকে চেনেন ? 
“ফেনউইক ? 
না? 
“না 1, 
“খার্থাগ কোলসার নামের কাউকে চেনেন ? 
“ক্যা |? 
“তার সঙ্গে কখনো কথ! বলেছেন ? 
“না, তবে দেখেছি ।, 
“ব্যাসেটের ড্রাইভারকে চেনেন ?? 
“চিনি বলা চলে । নাম ওভারটন। লম্ব।, তামটে রউ, দেখে 
মনে হয় জীবনে কখনো হাসোন। কেন, তার কথা কেন? 
আপনি ওকে চেনেন কিনা এটাই জ্ঞাতব্য ছিল ।' 
হা] চিনি), 
“বছর-পঞ্চাশের এক মোটাসোটা মহিলা, চুলগুলে! লাল- 
“এডিথ ব্রাইটের কথা বলছেন ? 
“কি করে সে? 
বাড়ির দেখাশোনা করে। গায়ে ষাঁড়ের মতো! জোর । 
“অথচ ব্যাসেটের সঙ্গে আপনার কখনো দেখ হয়নি ?, 
“কথা হয়নি কখনো । 
অন্যের আপনাকে চেনে ?' 
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“কারা ? 

“এই যাদের কথা বললেন ? 

“না। তবেড়াইঈভারহটা আমাকে দেখে থাকতে পারে 

আপনি এদের সবাইকে চেনেন অথচ এরা আপনাকে চেনে না, 
এট! কি করে সম্ভব ? 

“সিলভিয়। ওদের চিনিয়ে দিয়েছিল 1” 

মেসন হঠাৎ চেয়ারে পাক খেয়ে ক্রনল্ডের জামায় জ্বলস্ত 
দিগারেটের খোঁচা! মেরে বলল, “ডিকৃ ব্যাসেট কাল আপনাকে 
দেখেছে ।, 

“কোথায় ?' 

“ওদের বাড়িতে !? 

“ভুল দেখেছে।; 

“তাছাড়া কোলমারও দেখেছে) 

«ও কি করে দেখবে? 

“কেন, না দেখার কি আছে ?' 

“কারণ আমি বাড়ির অন্ত দিকটায় ছিঙ্গাম।” 

তার মানে ? 

“বাড়ির গড়ন্ট। পাশাপাশি ছুটো বাড়ির মভো। ব্যাসেট এক- 
দিকে অফিস করেছিল--অন্ত দিকে থাকত। যখন স্ত্রীর সঙ্গে 
সম্পর্কটা তিক্ত হতে থাকে তখন মে অফিসের অংশে উঠে যায়।, 

“আপনি কাল তাহলে মিসেস ব্যাসেটের দিকটায় গিয়ে 
ছিলেন £ 

কাল নয়, পরশু 

“আমি ভাবলান ছু-হপ্চ। আপনার সঙ্গে মহিলার দেখা হয়নি ।' 


নু 


ক্রনল্ড চুপ করে রইল । 

“আজ রান্রে আপনাকে নিয়ে ডিক ব্যাসেটের সঙ্গে তার বাবার 
কথা কাটাকাটি হয় 

“আজ পাত্রে? কখন? 

'আপনি চলে যাবার পর)? 

হতেই পারে নাঃ অপস্তব 1, 

কন? 

“আমি চলে আমার আগেই- 

মেনন হাসল। ব্রণল্ড চটেমটে বলে উঠল, “কি করতে চাইছেন 
আপনি? 

তথ সংগ্রহ করতে চাইছি? 

“আপনি আমাকে সাধারণ ছিচকে অপরাধীর মতো ভয় দেখিয়ে 
ফাদে ফেলতে পারেন না)? 

'ভয় আমি আপনাকে দেখাচি না। আর ফাদে ফেলার কথ 
বলছেন, ফাদে আপনি পড়ে গেছেন। আপনি একটু আগে 
বলছিলেন আপনি চলে আসার আগেই ব্যাসেট মার গিয়েছিল 
এই তো? 

“ও বাড়িতে আমি আজ গিয়েছিলাম একথা একবারও বলিনি” 

“না, তা বলেননি অবশ্য । তবে যা যা বলেছেন তার থেকে ওটা 
অন্থমান করা শক্ত নয়।? 

“আপনি আমার কথার ঠিক অর্থ করেননি । 

মেসন ডেলাকে জিগেন করল, 'ভেলা তুমি প্রশ্ন, উত্তরগুলো সব 
লিখে নিয়েছ তে। ? 

"দেকি ! আমি য! যা বলেছি লব লেখা হয়ে গেছে? এ আপনি 
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কিছুতেই করতে পারেন না । আমি" *আমি-- ডেলার দিকে ছুটে 
গেল ব্রনন্ড। মেন ওর কাধ চেপে ধরল, 'আপাঁন কি করবেন ? 
এঁ মহিলার সঙ্গে কোনরকম অশালীন ব্যবহার করলে আপনাকে 
এখান থেকে এক ধাক। দিয়ে বার কশে দেব, বুঝেছেন? এবার 
ঠাণ্ড। হয়ে বসে সত্যি কথাগুলো! বলুন দেখি 7, 

“কেন বলব আপনাকে ? 

কারণ ছাপনার সাহায্যের দরকার । এখন প্ুযোগ পেয়েছেন 
বলে ফেলুন। পবে হাজত-বাঁদ হলে স্থুযোগ নাও হতে পারে) 

ত্যামাহ বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? 

“আপনি 'ভাগছন কিছু দেও 

“আপাঁশ ছাড়া খাঁ ১৫ উ স্পেন নাযে ছানি আজ মে এখানে 
গিয়েছিলাম 1? 

মিগেদ বাংসট জানেন 

“নিম্চউ 1 কিছ দাঁণ হা গান বোকা শন) 

“কোল্মার ফাউকে দাঁত পালিয়ে ফচ দেখে! এ ডিনতহ 
পেয়েছিল, তবে খাম।কে লল না। আধন ছিলেন ? 

মুখ কালো হচয় গেল ক্রনলন্ডের । চিনতে পেবেছিল £ 

“৪ ভাই বলছে ॥ 

পিন্ত এ তো আনেক পাও ছিল। মামি 

তাহালে আপনাকেই দোখোছল ?" 

ই1। ধভ্ত ও কাজ্তার ওপারে তি । আামি কষে আগে দেখতে 
পেয়ে মুখ সঙ্িয়ে রাখি যাতে ও আমা টিনাদ না) পারে 

'আপনি দৌড়চ্ছলেন কেন? 

“তাড়। ছিল ।, 
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£কিসের তাড়া ? 

“সিলভিয়! আপনাকে ফোন করেছিল জানতাম । আমি 
আপনার সামনে আপলতে চাইনি ।, 

শুষুন, পুলিসের জেরার সামনে আপনি দাড়াতে পাঞ্বেন ?? 

“নিশ্চয়ই পারব ।” 

“আমর জেরার সামলে ভে দাড়াতে পা্লেন না)? 

পলস তা আর আমাকে জেতা করবে না) 

*একগ11%ন ভাবছেন ? 

থামোটর অঙ্গে আনার কোন সম্পূরক মাছ আটা ভাকা জ্কানে 
11? 

ডল! পলল, কেট আসছে 

দরজা ঘসা-কাচে হায়া অড়ুল । দ ছ খুলে শেপ, দখা গেল 
লাজিট হস ছুষন শোক নায় হাউ সাতজন এগিয়ে 
এজন । 

বাশনি পিটার জ্রনল্ড ?? 

ক্রুসল্ড কথে উঠল, তাতে আনার কি 

সার্জেন্ট কোট সাসয়ে দজেদ ব্যজচ। খাল! প্রায় একই 
লঙ্গে ক্রুনল্ডের কাধ পাকড়ে ঘোষণ! করল, 'হাটলে ব্যাসেটকে 
হত্যার অপগাধে আমি মাপনাকে গ্রেপ্ার কলাম । এখন আপনি 

যা খলবেন ভা আপনার বরগদ্ধ বহার হত পারি)? 

চমপনের পদকে তাকিয়ে বিদ্রপের হানি হাসল সাজেল্ট। 
“আপনার আলোচন। মাঝপথে বন্ধ করে দেব।র জন্য ছুঃখিত। আসলে 
ব্যাপারট। কি জানেন? আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর প্রায়শঃ 


দেখা যাচ্ছে লোকে অনৃশ্ব হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম মি; ক্রনন্ডকে 
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আগেভাগেই ধরে ফেলি। নইলে উনিও কোথাও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য 
চলে যাবেন।; 

পেরি মেলন সিগাঁরেটটা জ্যাশট্রেতে ঠুকে নেভাল। “না, না। 
ভার জন্তে কি হয়েছে । আবার আসবেন 

সার্জেন্ট কড়া-গঙ্সায় বলল, “এ সাক্গীকে কি করা হয়েছে সে 
বিষয়ে আমার যা ধারণা তার সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট আযাটনীঁ যদি একমত 
হন তাহলে আবার আলতেই হবে। এলে কিন্তু একা ফিরব নাঁ_-এট! 
জেনে রাখবেন |, 

পেরি মেনন খুব ভদ্রভাবে জবাব দিল, “নিশ্চয় আলবেন। 
আপনি এলে খুব সুখী হব ।' 

ক্রনন্ড মেলনের দিকে ফিরে বলতে শুরু করল, “দেখুন আপনি 
কিন্তু--তাকে কথা শেষ করার সময় দিল না হলকোন্ব। পুজিপের 
লোক ছুটি টানতে টানতে নিয়ে চলল। হজ্কোম্ব সঙ, 'অনেক 
গালগঞ্প হয়েছে। আর নয়? 

“উকিলের সঙ্গে আমি কথা বলবই | .আপনাধ় বাধ দেন কি 
করে? চেঁচাতে লাগল ক্র দন্ড । 

“আপনি আগে গিয়ে হাজতে ঢুকুন তো! তারপর উকিলের 
সাহাধ্য নেধার ম্তায়সঙগত অধিকার আপনাকে নিশ্চয়ই দেওয়। 
হবে। কিন্তু এখন থেকে সেই সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে 
পারে ।' 

টানাটানি করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল ক্রনল্ড। 
পুলিস হাতে হাতকড়। লাগিয়ে ওকে জোর করে নিয়ে গেল। দরজা 
বন্ধ হয়ে গেল। 

হলকোন্ব তখনে। বায়নি। সে কটমট করে মেশনের দিকে 
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তাকাল। মেসন হাই তুলে মুখের সামনে আঙুল চাপ। দিয়ে বলল, 

»মপ করবেন সার্জেন্ট, হাই উঠছে। বড় পরিশ্রম গেছে সারা 

দিন ।? 

হলকোম্ব এক হ্যাঁচক। টানে দরজা খুলে বলল, “শ্াপনি যেরকম 
ধুরন্ধর লোক, সে তুলনায় ফঙগ পান কম)? 

মেপন হানি হাসি মুখে ডেলার দিকে তাকাল । 'বাডি যাবার 
আগে, একট! নাইট-ক্লাবে গেলে কেমন হয়? 

& ডেল একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দলল, 'এই কেটট। খুলে 
ফেললে কিন্তু পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। আপনি 
আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বললেন । এই কোটী [দিয়ে তাই 
লজ্জা নিবাপণ করছি । 

তাহলে তোমার বাড়ি যাওয়াই ভাল। আমাদের মধ্যে অন্তত 
একজনের জেলের বাইরে থাক দরকার । 

ডেলার মুখ গম্ভীর হল। পুলিস কি সত্যি আপনা,ক গ্রেগার 
করবে ? 

“সার্জেন্ট হলকোম্বের মনে কি আছে কে বলতে পা! সর্বত্র 
ওর অবাধ গতি ।, 
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কলার 


সকালবেলায় দাড়ি কামিয়ে ফিটফাট পেরি মেসন ডেলার ডেস্কের 
কাছে থামল । 
“কাল রাত্রে অত দেরি হবার পর এখন ঠিক মাছে! তো? 


রি 
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“একদম ঠিক। কাগজে দেখছি হার্টলে ব্যাসেটের খুনের কথা 
খুব ফলাও করে ছেপেছে, তবে ক্রনন্ডের কথ! নেই । 

খবরের কাগজের লোকেরা ক্রনল্ডের কথ! জানে না।? 

“সেটা কি করে হয়? 

“হলকোম্ব ওকে থানায় ন! নিয়ে গিয়ে কোন অজানা জায়গায় 
নিয়ে গেছে। ধমক দিয়ে কথা বার করার জন্ত 1” 

“আপনি সে বিষয়ে কিছু করতে পারেন না? 

'ক্রনন্ডের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারতাম, তবে 
এখনে! সব তথ্য তো জানি না। ক্রনল্ডের পক্ষে বোধহয় বাইরে ছাড়া 
না থাকাই ভাল । তাছাড়। আমি দরখাস্ত করার আগেই ওরা যা 
কথ! বার করার করে নিত "" 

"মিসেস ব্যাসেটকে কিছু বলেছেন ? 

বাড়ি গিয়েই ওকে ফোন করেছিলাম ।' 

কথা বললেন ?' 

“না। আমি চলে আসার প্র (থকেই উনি হিস্রিরিয়ার অভিনয় 
শুরু করেছিলেন । হলকোন্ব কিছু সুবিধে করতে পারেনি । তারপর 
ওর ছেলে ডাক্তার ডাকে, মাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু 
মিসেস ব্যাসেট কোনে হাসপাতালে হাজির হননি। উনি যে 
কোথায় সেকথা ছেলেটা আমাকেও বলল না। দরকার হলে ওঁকে 
নিয়ে আসা হবে এই কথা বলল ।” 

“হলকোন্ব এট। হতে দিল ? 

'হলকোম্ব যখন ব্যাসেটকে পাকড়াবার জন্তে বেরিয়ে ধি্েছল, 
সেই ফাঁকে ডিক মিসেস ব্যাসেটকে সরিয়েছে। কাদার হয়ত দেখে 
থাকতে পারে, কিন্তু ডিককে জানাচ্ছে না।” 
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“তাহলে ডিক ব্যাসেট ওর মাকে আপনার নাগালের বাইরে 
নিয়ে গেছে, তবে পুলিসের নাগালের বাইরে নয়। এই তো দীড়াচ্ছে 
ব্যাপারট। ?' 

“সেই রকমই ।, 

“মিসেস ব্যাসেট কি জানেন ক্রনল্ড গ্রেপ্তার হয়েছে? 

“বোধহয় না । 

“কখন জানতে পারবেন ?' 

স্বাভাবিক হলেই । আমি ডিককে টিটি ররর যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব ওর্‌ মা যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খুব জরুরী 
দরকাঁণ। 

উনি এখনে ফোন করেননি ? 

“না ।? 

আপনি কি চেষ্টা করলে ওকে খুঁজে বার করতে পারেন ন1?, 

লাভ কি? পুলিস যে ওকে চোখে চোখে রেখেছে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। আমি জোর করে কিছু করতে গেলে আমার পক্ষে 
ভাল হবে না।' 

কেন? 

হত্যাকারীর রিভল'ভারে আমার আঙুলের ছাপ থাকতে 
পারে) 

নোটবুকে পেন্সিল দিয়ে নকৃশ। আকতে জআকতে ডেলা বলল, 
“এরকম খুনের মামলায় কিন্ত আপনি আগে কখনো জড়িয়ে 
পড়েননি। এতে আমাদের মক্কেল কেউ নেই শুধু ক্রনন্ড ছাড়া ।' 

“যদি কাল বার্থ ম্যাকলেনকে ধরতে পারতাম । ও কোনো 
ঠিকান। রেখে যায়নি, তাই না? 
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না, শুধু ছেলেটার ফোন নম্বর আছে--তাও সেট] মনে হয় 
একটা ক্লাবের নম্বর ।, 

“সম্ভবত তাই । দেখো তে। ওকে ফোনে পাও কিনা । ওর! যদি 
অন্য কোনে নম্বর দেয় সেখানে চেষ্টা করে দেখো ওকে পাওয়া যায় 
কিন] ।, 

ডেল। নোটবুকে লিখে নিয়ে বলল, “আর কিছু আছে? 

হ্যা। ব্যাসেটদের বাঁড়ি ফোন করে! । ডিকৃ ব্যাসেটকে বলো 
আমি ওর মার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। খুব জরুরী 
দরকার। আর ভাল কথা-_+ 

ফোন বাজল। ডেলা ফোন তুলে বলল, “কে কথ বলছেন ? 
খানিকক্ষণ শুনে মাউথপীসে হাত চাপ! দিয়ে মেসনকে বলল, 
“আপনার গাড়ি কোথায় পাওয়া গেছে জানেন? 

“কোথায় ?' 

পুলিস-স্টেশনের সামনে । ফোন করছে ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট । 
তার। বলছে রাত ছুটো৷ থেকে গাড়িটা ওখানে পার্ক করা আছে। 
চুরি হয়েছে কিনা জানতে চাইছে ওর|।, 

“ওদের বলোনা, চুরি যায়নি। আমি ভুল করে ওখানে 
গাঁড়িট! রেখে চলে এসেছি । 

ডেলা ফোনে কথাটা জানিয়ে দিয়ে আর একবার মাউথগীসে 
হাত চাপা দিল। 

ওখানে কুড়ি মিনিটের বেশি গাড়ি দাড় করিয়ে রাখা যায় না। 
আজ সকালে নট। থেকে ওর! প্রতোক কুড়ি টি অস্তর গাড়িটাকে 
ফাইন করে যাচ্ছে । | 

“অফিস থেকে, কাউকে পাঠাও। বোলে! জরিমান! দিয়ে ঘেন 
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গাড়িটা নিয়ে আসে । কোনো কথাবার্ড! যেন না বলে। মেয়েটার 
আম্পর্ধ দেখেছ? গাড়িটা সোজ। থানার সামনে পার্ক করে চলে 
গেছে! 

“ও রেখে গেছে, না ওটা পুলিসের কর্ম ?” 

“কি জানি !, 

পুলিস করে থাকলে এট একট! দারুণ রলিকত বলতে হবে। 
ওরা জানে আপনি গাঁড়ি চুরির অভিযোগ করতে পারবেন না, কারথ 
মেয়েটাকে আপনিই গাঁড়ির চাবি দিয়েছিলেন ।, 

হান্থুক | হাস্ক। শেষকালে যে হাসে তার হাসিই বেশিক্ষণ 
থাকে 1... চোখগুলে। কি তোমার কাছে আছে ? 

পল ড্রেক যে চোখগুলে! দিয়ে গেছে? 

্যা।+ 

ডেল! ডেস্কের ড্রয়ার খুলে বাক্সটা বার করল। উহ, দেখলেও গা 
কেমন করে 

বাক্স থেকে হটে! কাচের চোখ বের করে ভেতরের জামার 
পকেটে পুর মেনন । ডেলাকে বলল, 'অন্তগুচলো একেবারে তালা- 
চাবি বন্ধ করে রেখে দাও। কেউ যেন হাতে নাপায়। তুমি আর 
আমি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ ষেন কিচ্ছু না জানে । 

“ওগুলো নিয়ে কি হবে ? 

“এখনে! জানি না । ক্রনম্ড কি করে তার উপর নির্ভর করবে।, 

“ওর কি কর। উচিত এখন ? 

'আমাকে ফোন করে ওর মামলার ভার দেওয়। উচিত 

ডেল! খুব চিন্তিত হল। “আপনি এর মধ্যে বড্ড জড়িয়ে 
পড়ছেদ। সার্জেন্ট হলকোম্ব কি ওয়ারেন নিয়ে হাজির হবে নাঁকি ? 
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“রিভলভারে আমার আঙুলের ছাপ সনাক্ত না হওয়। পর্যস্ত নয়। 
তার আগে ওদের আমার আঙলের ছাপ যোগাড় করতে হবে। 
থানায় ওদের রেকর্ডে আমার কোন ছাপ নেই । হেজেল ফেনউইক 
গা! ঢাকা দেওয়াতে ওরা সন্দেহ করলেও ওর বিরুদ্ধে তো কোনো! 
প্রমাণ নেই। আমাদের নতুন ডিস্ট্িউ আটন্ী খোল! মনের 
মানুষ । দোষীদের উনি অভিযুক্ত করেন, তাই বলে নির্দোষদের 
অভিযুক্ত করেন না।” 

'ক্রনল্ড কাল রাত্তিরে যা যা বলেছে, সেগুলো কি আমি লিখে 
ফেলব ? 

পেরি মেনন ভেতরের অফিশে যেতে যেতে বলল, “দরকার 
নেই। আমর কার উকিল সেট1 পরে ভেবে দেখা যাবে | চেয়ারে 
বসে পড়ে মেসন খবরের কাগজট! তুলে নিল। ব্যাসেটের হত্য। 
সংবাদে চোখ বোলাতে বোলাতেই টেলিফোন বাজল। ডেলা বলল, 
হাারি ম্যাকলেনকে পেয়েছি । কিছুতেই নম্বর দেবে না--বন্ কষ্টে 
ওর দিদির নম্বর আদায় করে তার সঙ্গে কথা বললাম । ও বলছে, 
আপনাকে এখনি ওর ভয়ঙ্কর প্রয়োজন। যদি পারে ভাইকে সঙ্গে 
নিয়ে ও আপনার এখানে আসছে। দরকার হলে সারাদিন 
রিসেপশন-রুমে বসে থাকবে, কিন্তু আপনর সঙ্গে দেখা ওকে 
করতেই হনে।” 

“কেন, সেকথ। বলল ?" 

“ত। বলেনি ।"*"আমি একজনকে আপনার গাড়ি আনতে 
পাঠিয়েছি। আর পলড্রেক বলছিল আপনার সময় হলে একটু 
কথা বলতে চায় । 


“পলকে আসতে বল। আর বার্থ ম্যাকলেন এসে গৌযজেই 
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যেন খবর পাই। হেজেল ফেনউষ্টকও ফোন করবে, যদি না ইতিমধো 
* পুলিসের হাতে ধরা পড়ে থাঞ্চে। হয়ত মন্থা নামে ফোন করবে। 

কোন রহস্যময়ী রমণীর ফেংন পেলেই সে কি বলতে চায়, কি বৃত্তান্ত, 
সব ট্রকে নিও। 

পলকে এখনি "মামাপ প্রাইভেট অফিসে "দাস ল ঘটা 
বাজালে তুমি “মে নোট নিও) 

ফেনট। নামিন্য কাগজের আারধধেক কলম পা না হতেই দরজা 
টাকা পড়ল। .দসন নঠে গিয খুলে দিল। পল ড্রেক ঢুকল, 
মুখে ঠাটান হাসি । 

ভাল করে পলকে পযবেক্ষন কাঝে চমসন বলল, মনে হচ্ছে কাল 
পাত্র বেশ ভাল ঘুম হয়েছে!" 

“তা বলতে পারো মিনিট কুঁড়র মতো)? 

'কোথায় ঘুমোলে? মেসন ডেলাকে ডাকণরভন্য সেঙংন টিপল। 

'সকাল-বেলা, সেলুনে । তোমার বৃদ্ধিগুলো দিবে বেলা খেলে 
নাকেন? যত তাড়াভুড়োর কাজ মর কি মাঝগাতে 

'উপায় নেই। খুনী যদি দিনেগ “বলায় তর হত 'সনিচ্্ুক 
হয় তাহলে আমি আর কি কর * পারি? কিছু খন্র পোল? 

প্রচুর । কুডিজন লোককে একসঙ্গে কাজে নামিয়ে দিয়েছি। 
আশাকরি ভোমার মককেলের অবস্থা ভাল। পয়সাকডি দিতি 
পারবে। 

“আপাততঃ তেমন কোনো মবেল নেই, তবে যাতেহয়সে 
ব্যবস্থা কর। হাচ্ছে। খবরগুলো বলে ফেল ।' 

'জন্বা গল্প । ছু!খের কাহিনী) 

“এ চেয়ারে বলে সব বলে ফেল দেখি ॥ 
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লম্বা শরীরটি চেয়ারে স্থাপন করে আড় হয়ে ঘুরে বসল পল, 
একট হাতলে পিঠ, অন্য হাতলে হাটু। ডেল। ঘরে ঢুকে পলের 
দিকে তাকিয়ে মুচকি হেলে নিজের জায়গায় বসে পড়ল। 

£ভিক্টোরীয় যুগের হৃদয় নিয়ে প্রতারণার ঘটনার মতে! ব্যাপার 
এট। |” 

তার মানে? 

সিগারেট ধরিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত নাড়ল পল। “মনে মনে 
কল্পন] কর এক সম্পন্ন গ্রাম, লোকেরা চাষ আবাদ নিয়ে সুখে বাস 
করে-_-তবে দৃষ্টিভঙ্গী বড় সঙ্কীর্ণ 

'তাতে কি কোঝাচ্ছে ? 

“মানে ওর! এরকমই ছিল আর কি। সবাই সবার হাড়ির খবর 
রাখে। একটি মেয়ে নতৃন পোশাক পরে বেরোলেই জল্পনা-কল্পনা 
আঁরস্ত হয় যেত-- পোশাকট1 ও পেল কোথা থেকে ” 

“আর যদি কেউ ফার কোট পরত ? জিগেস করল মেসন। 

সর্বনাশ ! তাহলে তো তার চরিত্র নিয়ে টানাটানি 1 

হালল মেসন, বেশ, বলে যাও ।; 

“সেই গ্রামে সিলভিয়া বালে বলে একটি মেয়ে থাকত। 
দেখতে নুন্দর, স্বভাধ অতি সরল, সহজেই লোককে বিশ্বাস করে।” 

“তর সম্বন্ধে এত বিশদ বিবরণের কারণ কি ? 

“কারণ মেয়েটিকে আমার বড্ড মনে ধরেছে । ওর বর্ণনা আছে 
আমার কাছে, এমন কি ফোটোও ।, 

পকেট হাতড়ে একট খাম বার করল পল দ্রেক। তার থেকে 
একটা ফোটো বাব করে মেসনের হাতে দিয়ে বলল, 'ভোর় চারটের 
মধ্যে এইটি যোগাড় করতে কম কাঠখড় পোর্ঠোতে হয়নি 1 


পঘ 
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“কোথায় পেলে? 

স্থানীয় খবরের কাগজ থেকে ।, 

“কাগজে ছবি বেরিয়েছিল নাকি ? 

হ্যা, বাড়ি থেকে পালিয়েছিল মেয়েটি । 

“কেউ ফুললে নিয়ে যায়? 

জানা যায়নি । হঠাৎ মেয়েটি নিখোজ হয়ে যায়।, 

“নিখোজ হওয়ার পিছনের ঘটনাটা আশাকরি তুমি জেনেছ ? 

হ্যা । 

'বল তাহলে। 

বিলতে বলতে যদি বেশি কাব্য করে ফেলি কিংব। উচ্ছু। 
প্রকাশ করি তাহলে ক্ষিছু মনে কোরো না। কাল সারা-রাত 
ঘুমোইনি তো । 

ঠিক আছে, ঠিক আছে।, 

“একজন ভ্রাম্যমান সেলস্ম্যান ছিল। তার নাম পিটার ক্রনন্ড। 

“তার এক চোখ নেই ? 

খন হটো! চোখই ছিল। চোখট! যায় পরে।! 

“গল়ের শুরু কোথায় ? 

“সিলভিয়ার বাবা মা থেকে আরম্ভ করতে হয়। তার খুব 
নীতিবাগীশ ছিল। শন্রে সেলস্ম্যান মানেই অলৎ চরিত্র লোক । 
পিটার ক্রনল্ডের সঙ্গে সিলভিয়ার আলাপ হওয়। নিয়ে তুমুল কাণ্ড হয়। 

“খানে একট পিনেম! হল ছিল। তখনকার দিনে রেডিও 
ছিল না। লিনেমাও সবে লাবালক' হয়েছে। ওদের ওখানে খুব 
বেশি যে সিনেমা আসত তাও নয়-_ঃ 
“৪সব বাদ দাও। প্রনন্ড ওকে বিয়ে করল শেষ অবধি ? 
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'বাদ দিলে চলবে না। না, বিয়ে ও করেনি । কিন্ত আমার মতো 
করে বলতে দাও। আত্মীয় প্রতিবেশী সকলেই ক্রনল্ডের ওপর 
দারুণ খাগ্পা। সিলভিয়া কিন্ত একনিষ্ঠ। জেদী হলে মেয়ের কি 
করে জানোই তো। সম্ভবত মনের সঙ্গোপনে স্বাধীনভাবে জীবন- 
যাপনের ইচ্ছেও ছিল। সেই যুগে মেয়ের। সবে বেরিয়ে আসতে 
শুরু করেছে, গুরুজনদের বাঁধা বুলির বন্ধন কাটিয়ে তার। ডান! 
মেলতে শুরু করেছে-__এট1 তখনকার কথ।।, 

পেরি মেসন প্রকাণ্ড একটা হাই তুলল। 

পল ড্রেক বলল, “নাঃ তুমি আমার রোমান্টিক মুডটাই নষ্ট করে 
দিলে। সবে ভাবতে শুরু করেছিল্লাম যে আমার .যাবন এখনো 
ফুরিয়ে যায়নি ।, 

যত বস্তাপচা সেন্টিমেণ্টাল জিনিস । পল, ভুলে যেও না আমার 
হাতে একট। খুনর মামলা ঝুলছে। আমার চাই তথ্য। সত্যি 
ঘটনা । ঘটনাগু:লা আপাতত বলো, পরে আমি জু।পদের কাছে 
বলার সময় যত হচ্ছে £ড৬৮জাব।' 

ডেঙ্গার দিকে ফি'র পল বলল, “আসলে হনি হচ্ছেন নারকোলের 
মতো-বাইদ্রেটা শক্ত, ভেতরে নরম 1” 

'তারপদ কি হল? মেসন ভাড। দিল । 

“একদিন ক্রনল্ড পিলভিয়ার কাছ থেকে একটা চিঠি পেঙ্গ। 
সিলভিয়া লিখেছে এখন বিয়ে আর ন] করলেই নয় 

মেসনের মুখের ভাব বদলে গেল। হাল্ক। হাসি ঠাট্টার বদলে 
সেখানে ফুটে উঠল উদ্বেগ আর সহানুভূতি । 

“বলো কি? 

ছা 
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“তখন ক্রনল্ড কি করল ? 

'ক্রুনল্ড চিঠিটা! পেল ঠিকই | 

“তারপর কি পালাল ? 

“না, না। টেলিগ্রাম পাঠাতে ও ভরসা করল না। ছোট জায়গা, 
'মপারেটর সবই জেনে ফেলবে । ও সোজ। ট্রেনে উঠে সিলভিয়ার 
কাছে চঙ্গল। তখনই ভাগ্যদেবী আড়ালে হাসলেন । তখন ট্রেন- 
লাইন কেমন ছিল জানোই তো। আমার মনে আছে একবার এ 
জাতীয় ছোট লাইনে কোথায় গিয়েছিলাম । ওহ, ওপরের বার্থ 
থেকে কে যেন আমাকে খই-ভাজাঁর মতো। ছিটকে ছিটকে গরম 
কড়াইয়ে--, 

বাধ। দিয়ে মেসন বলল, ট্রেন মাকমসিভেণ্ট হল ? 

'আহতদের মধ্যে একজন ছিল ব্রনল্ড । মাথায় চোট খেয়ে স্মৃতি 
£লাপ পেল--একটা চোখ ফুটে! হয়ে গেল। হাসপাতালে নিয়ে 
যাওয়া হল ওকে: দেখাশোনার জন্য একটি নাস দেওয়া হল । 
হাসপাতালে গিয়ে রেকর্ড দেখলাম, সৌভাগ্াক্রমে সেই নাসটির 
সেও দেখ হল। তার ব্রনল্ডের কথা ভালই মান আছে দেখলাম । 
কারণ স্বৃতিশক্তি ফিরে পাবার পর ক্রনজ্ডের অতাঁত জীবন সম্পর্কে 
নিশ্চয়ই সে কিছু আভাস পেয়েছিল । 

“সোজা সিলভিয়াকে ফোন করল ক্রনল্ড। শুনল তার ফোনের 
খোজ পাওয়! যাচ্ছে না। পাগলের মতে! হয়ে গেল ও । আবার 
অস্থথে পড়ল। প্রলাপ বকতে লাগল । নাসঁটি সম্ভবত কিছু শুনে 
থাকবে, তবে আমাকে আর কিছু বলল ন1। 

'উদ্ধিপ্ন হয়ে মেসন জিগেস করল, “আর সিলভিয়ার কি হল? 

“সিলভিয়া বেচারী তো শহরে শয়তানদের কথ! অনেক শুনেছে। 
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কি করে নিরীহ মেয়েদের সর্বনাশ করে। তাদের কাছ থেকে কেবল 
টাক আদায় করে কেটে পড়ে_-এই সব নিয়ে কম গল্প তাকে 
শোনানো হয়নি । ক্রনন্ড যখন এল না তখন সিলভিয়া তার একটাই 
কারণ আছে ধরে নিল। সামান্য যা! কিছু টাকাকড়ি ছিল তাই নিয়ে 
সে বাড়ি ছেড়ে পালাল । কি করে ও গেল কেউ দেখেনি । মাইল- 
তিনেক দূরে একট! স্টেশন ছিল। সম্ভবতঃ খুব ভোরের ট্রেনে 
পালিয়েছিল সিলভিয়া । শহরে পৌছল তারপর 

তুমি এ খবর পেলে কি করে।” 

“বলতে ইচ্ছে করছে একেই বলে গোয়েন্দাগিরি ! কিন্তু মাসল 
ব্যাপারট। অন্ত । পরে যখন দিলভিয়া বিয়ে করে এবং ছেলেটির 
দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা! হয়, সে পুধ ইতিহাস কিছু জানায় । সেই সব 
কাগজপত্র থেকে আমার খোজ করতে সুবিধে হয়েছে 

“ও ব্যামেটকে বিয়ে করে ? 

“ঠিক ধরেছ। শহরে এসে দিলভিয়া লোরিং নামে ও 
স্টেনোগ্রাফারের কাজ নেয়। যতাঁদন সম্ভব হয় কাজ করে। বাচ্চার 
জন্মের পর আবার এ অফিসেই ফিরে যায়। ওখানেই অনেক বছর. 
কাজ করে। ইতিমধ্যে ছেলে বড় হয়েছে, তার খরচও বাড়ছে। 
লেখাপড়া! শেখাতে হবে। এই সময় হার্টলে ব্যাসেটের সঙ্গে 
সিলভিয়ার পরিচয় হয়। হার্টলে ওদের অফিসের আইব-দণ্তরে 
একজন খদ্দের ছিল। হার্টলের উদ্দেশ্ত কিছু মন্দ ছিল না। তবে 
লিলভিয়। ওকে তালবাঁনত বলে আমার মনে হয় না। ক্রনজ্ড ছাড়া! 
আর কাউকেই ও ভালবাসেনি। তাঙ্ছাড়া কুনজ্ড ওকে ফেলে 
পালিয়ে যাওয়ার কলে সমস্ত পুরুষ জাভটার উপরেই বীউজ্জ্ ছয়ে . 
পড়েছিল ও ।, | 


ব্যাসেটকে দিয়ে ও ছেলেটাকে দত্তক নেওয়ায়? 

হ্যা। ব্যাসেট ওকে আইনতঃ দত্তক না নেওয়। পর্যস্ত সিলভিয়। 
বিয়েতে রাজী হয়নি । ছেলেটি ব্যাসেটের পদবী গ্রহণ করল, কিন্ত 
মং বাবাকে সে মনেপ্রাণে ঘ্বণা করত। সম্ভবতঃ তার কারণ 
বাসেটের তাঁর মার প্রতি ছুর্যবহার | 

“কেন, কি করত ব্যাসেট ? 

“চাকর-বাকরদের মুখ থেকে পাওয়া খবর, ভবে সেগুলো 
 মাধারণতঃ সত্যি হয়েই থাকে । ব্যাসেট লোকট! বহুদিন অবিবাহিত 
ছিল। তার সঙ্গে কারো পক্ষেই মানিয়ে চলা শক্ত ছিল। তার মতে 
শ্রী হবে বাড়িতে বিনা-মাইনের ঝি আর লোকের লামনে গয়নার 
মতো! 

দত্তক ছেলে হওয়ার জন্য ব্যা্েটের সম্পত্তিতে ডিকের অংশ 
আছে, তাই না? জিগেল কবল মেসন। 

“এডিথ ব্রাইট তে। সেই কথাই বলল। এডিথ ওদের বাড়ির লব 
কাজকর্ম দেখাশোনা! করে । ওদের মতে খুনটা টাকার জন্য হয়নি-- 
মাকে বাচাবার জন্য ।' 

'তার মানে ও ভাবছে ডিকই ব্যাসেটকে খুন করেছে ? 

হাাা। সহজে অবশ্য মুখ খোলেনি। যাই হোক ও বলল 
সিলভিয়। বেচারীর অশেষ দুর্দশা গেছে । ছেলে তা ভালই জানত। 
হাটলে মোটেই স্ৃবিধের লোক ছিল না। এডিথের ধারণ! ডিকই 
ওকে সাবাড় করেছে। 

ডেলা বলে উঠল, “কিন্ত পল তোমার গল্পটা! তে! শেষ হল ন1। 
ক্রনন্টের কি হল? ও কি দিলভিয়াকে খুঁজে পেয়েছে ? 

৫ পেল শেষ অবধি । হাসপাতাল থেকে ছাড়! পেয়ে পর্যস্ত ওকে 
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খুঁজছে । সিলভিয়া! এমনভাবে আত্মগোপন করে ছিল যে ওকে খুঁজে 
পাওয়! খুব সহজ হয়নি । 

মেসন ওয়েস্টকোটের বগলের ফাদে আঙ্ল ঢুকিয়ে উত্তেজিত- 
ভাবে পায়চারী করতে লাগল । 

“ডিক কি ব্রনল্ডের পরিচয় জানত ? জিগেস করল মেসন। 

ড্রেক কাধ ঝাঁকাল। “আমি একজন গোয়েন্দা মাত্র। মানুষের 
মনের কথা পড়া কি আমার কাজ ? তুমি যা আন্দাজ করছ আমিও 
তাই আন্দাজ করছি। সিলভিয়া বোধহয় ভেবেছিল কপালে য। 
ছিল তাই হয়েছে, কিন্তু ক্রনল্ড ওকে চলে আসার জন্ত গীড়াপীডি 
করছিল। নিলভিয়া এতদিন ব্যাসেটকে ছেড়ে ষে যায়নি সম্ভবত * 
তার কোনকারণ আছে । ব্যাসেট যে ধরনের লোক, সে হয হুমকি 
দিয়েছিল যে তাহলে ডিকের দত্তক নেওয়াট। বাতিল করে দেবে এবং 
ডিকের কোনে! পিতৃপরিচঘ থাকবে না। কিম্বা হয়ত ব্যাসেট 
ডিভোর্স করতে অন্বীকাত করছিগ। ডিভোস না হলে হো 
সিলভিয়। ক্রদ্ন্ডকে বিয়ে করতে পা্গবে না) 

মেসন পায়চারি করতে করতেই [জগেন করল, “মিসেস ব্যাসেট 
এখন কোথায় «* 

গা ঢাকা দিয়ে কোনো হোটেলে আছেন ।, 

“দেখো যদি খুজে পাও। তেমন অন্ুবিধে তো হওয়া! উচিত 
নয়। উনি নিশ্চয় কোনো তাল হোটেলেই গেছেন। কাল মাঝ 
রাত্রের পরে একজন মহিলা এক একট? হোটেলে গেছেন এরকম 
মহিলার সংখ্য! নিশ্চয়ই খুব বেশি হবে না। তোমার কাছে তো ওর 
ফোটোও আছে। 

“হ্যা 1? 
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তাহলে খুঁজতে লেগে যাও ।, 

গল্পট! কোনে কাজে লাগবে ? 

“লাগবে বলেই আমার ধারণা ।, 

বাইরের অফিলে ঘণ্টা বাজল। ডেল! উঠে গেল। 

পল জিগেস করল, 'চোখগুলো ঠিক ছিল ? 

হ্যা, কাজে লাগবে, তবে একটু দেরি হয়ে গেছে।” 

'হার্টলে ব্যাসেটের মুঠোর মধ্যে কাচের চোখ শুনেই আমার 
সন্দেহ হয়েছে । তাহলে এখন দসিলভিয়! ব্যাসেটকে খুঁজে বার করা 
ছাড়! আমার আর কোনো কাজ নেই ?, 

উঠে পড়ল পল। 

'আগাতত এতেই হবে । ভুমি এত অন সময়ের মধ্য এত খবর 
ত্বার করেছ--বাহাছুরী আছে "তোমার 

খুব একটা কঠিন কিছু ছিল না। খবরের কাগজের লোকেরা 
বাড়ির লোকজনদের জেরা করে করে বাঝরা কবে দিয়েছিল। 
ক্রনন্ডকে খুজে পেতেও অন্ুবিধে হয়নি । ছেলেকে দত্তক দেবার 
সময় দিলভিয় ছেলেও জন্মসময় মার জন্বস্থান গোপন করেনি । ও 
হয়ত ভেবেছিলে গোপন করে লাভ নেই। ডাক্তারকে পেলাম, 
নাসকেও । নার্সের মনে ছিল সিলভিয়ার স্ুটকেসে রঙিন ফিতেয় 
বাধা একতাড়া চিঠি ছিল, তাতে নাম ছিল দিলভিয়া বার্কলে। 
এই নামের একজন মেয়ের বাড়ি থেকে পালাবার কথ। সে কাগজে 
পড়েছিল ।, 

“ও তবু চুপ করে ছিল? 

* “নার্গরা এরকম বহু কেস দেখে । কুড়ি বছর আগে আরে! বেশি 
ছিল, এখন ততটা নয় ।, 
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“বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেনি সিলভিয়া? 
'জানি না। এখনো সে খবরটা যোগাড় করতে পারিনি ।, 
“বাড়ির কেউ বেঁচে আছে ?), 

“আজ ছুপুরের মধ্যে সেটা জানতে পারব আশা করছি। একটু 
ঘুরপথে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হচ্ছে, কারণ আমি ভাবলাম তুমি 
হয়তে৷ লোক জানাজানি হোক এটা চাও না) 

“ভাল করেছ, পল । 

বাইরের অফিসের দরজা খুলে ভেতরে এল ডেলা। দরজাট। 
ভাল করে বন্ধ করে ও এগিয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল । 

ড্রেক বলল,'ঠিক আছে পেরি । ছুপুরের মধ্যেই খবরটা যোগাড 
করছি। আর আমাদের মকেল কোন্‌ হোটেলে উঠেছে সেট! 
জানতে পারলেই তোমাকে ফোন করব 1, 

দরজ] খুলে প্রথমে মাথাটা বার করে পল এদিক-ওদিক দেখে 

নিয়ে হুট করে বেরিয়ে গেল। ক্লিক করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা । 
মেসন ডেলাকে জিগেস করল, “কি ব্যাপার ?' 
“ওদের সাহায্য করতেই হবে । 
কাদের? ব্রনল্ড আর মিসেস ব্যাসেটকে ? 
হ্যা ।” 
£এখনে। সত্য ঘটন কি তাই তে। জানি ন!।+ 
খুনের কথ! বলছেন। 
হ্যা 
“বেচারী কোনোদিন সুখের মুখ দেখেনি । সব সময়েই ভাগ্য 
প্রতিকুল। আপনি এখন ওকে একটা স্থযোগ দেবেন না? 
“দিতে পারি, যদি ও আমাকে সাহায্য করতে দেয়।, 
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ডেল! বাইরের অফিসের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ম্যাকলেনরা 
এসেছে ।, 

হারি আর ওর দিদি? 

হ্যা)? 

ভেতরে আমতে বল ওদের) 


টা 
মেসন গুডমনিং বলার আগেই বার্থ কথ। বলতে আরম্ভ করে 
দিল | 

“কাগজে পড়লাম । তাতে কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে কিচ্ছু? 

শুধু এতটুকু হবে-_-সম্পত্তি এখন চলে যাবে কোনো অছি বা 
রিসিভারের হাতে । যদি সিলভিয়া ব্যাসেট এই ভার পায়, তাহলে সে 
তোমাদের সঙ্গে শুক্রতা করবে না। তবে যদি অন্য £কউ হয় তাহলে 
তোমাদের কপালে হঃখ আছে। এখন তো! টাকাটা মিটিয়েও 
'দেওয়া যাবে না। বে যদি উইল নিয়ে কোন বিরোধ হয়--১ 

মেসনের কথ শুনে বার্থার চোখ ক্রমেই গোল হচ্ছিল। এখন 
সে বাধা দিয়ে বলল, «“সকি ? আপনি জানেন না ?' 

মেনন ওর দিকে সশঙ্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিগেস করল, “কেন, কি 
হয়েছে? 

হ্যারি, গঁকে বলে দাও 

হ্যারি বলল, 'আমি সব টাকা শোধ দিয়ে দিয়েছি ।? 

“কি করেছ? 
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টাক! দিয়ে দিয়েছি।, 

“কাকে দিয়েছ ?' 

“হাঁটলে ব্যাসেটকে ) 

“কত টাকা? 

'পাই পয়সা মিটিয়ে দিয়েছি_পুরো তিন হাজার নশো। 
বেয়াল্লিশ ডলার তেষট্রি সেন্ট ।, 

'রলিদ নিয়েছিলে ? 

'রসিদের দরকার ছিল না। আমি যে জাল'হাগুনোটগুলো 
রেখেছিলাম সেগুলো ফেরৎ নিয়ে নিয়েছি । | 

“কখন টাক] দিতে গিয়েছিলে ? 

“কাল রাত্রে। 

“ঠিক কটার সময়?" 

“বলতে পারব না। এগারোটা আন্দাজ, কিংবা আর একটু পরে ।, 

: মেমন ছেলেটির চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল, সে কিন্ত 

চোখ সরিয়ে জানল দিয়ে বাইরে তাকাল। 

“ঙ্গব ঠিক হয়ে গেছে । ভাবলাম আপনাকে জানিয়ে দিই। 
চলে এসো দিদি, এখানে আমাদের আর কিছু করার নেই ।' 

পাড়াও+, মেসন বাধ! দিল। “সোজা আম্বার চোখের দিকে 
তাকাও । 

ম্যাকলেন মেসনের দিকে তাকাল । 

তাকিয়ে থাকো । চোথ সরিও না। এবারে উত্তর দাও। আজ 
সকালে কাগজ পড়েছ?' 

হ্যা। তাই তো এখানে এসেছি । ব্যাপারটায় আমাদের স্তরিধে 
অন্ুবিধে কি হবে তাই জিগেস করতে ।, 
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হার্টলে ব্যাসেট খুন হবার কতক্ষণ আগে তুমি ওকে টাকা দিতে 
গিয়েছিলে ? 

“কি করে বলব? ও কখন খুন হয়েছে আমি কি জানি নাকি? 

'ধরো। যদি রাত বারোটায় ও খুন হয়ে থাকে? 

“তাহলে তার একটু আগে মামি টাকাট। দিয়েছি ।-" "হয়তো 
কেউ টাকাট। ওর কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছে ।॥ 

“নগদ টাকায় দিয়েছ? 

হ্যা, নগদ টাক 1, 

“টাকাটা পেলে কোথ! থেকে ? 

সেট1 আমার ব্যাপার 1? 

জুয়ায় জিতেছ ? 

“আপনার তাতে কি? কোথ। থেকে পেয়েছি তাতে কি আসে 
যায়? 

“অনেক কিছু আসে যায়। তুমি কি বুঝতে পার্ছ--যাকৃগে 
সেকথা । আপাতত কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও । হাটলে ব্যাসেট 
তোমাকে জাল হ্যাগুনোটগুলো ফেরত দিয়ে দেয় ?' 

হ্যা? 

“এ জাল হাগুনোটগুলোই ছিল তোমার বিরুদ্ধে একমাত্র 
প্রমাণ--তাই না? 

হ্য1।। 

“ওগুলো কোন্খান থেকে ও বার করল? না, না অন্যদিকে 
তাকিও না। আমার চোখের দিকে সোজ! তাকিয়ে বল, হাঁটলে 
কাগজগুলে। কোথাথেকে বার করল ?, 

“ডেস্কের ওপর তালাবদ্ধ একট। নোট ফাইল থেকে ।” 
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“ফাইলের চাবিটা কোথায় ছিল ? 

“ওর চাবির গোছায়--আর কোথায় !, | 

“একট জিনিস বুঝে দেখ । যখন ব্যাসেটের মৃতদেহ পাওয়া 
যায় তখন ওর পকেটে পঁচিশ ডলারের মতো ছিল। ঘরে কোথাও 
বেশি টাক! ছিল না পুলিস ভাল করে খুঁজে দেখেছে ।, 

হ্যারি বলল, “হয়ত খুনীর উদ্দেশ্য ই ছিল ডাকাতি 1 

মেসন টেবিলে ছোট্ট ছোট্ট ঘুষি মেরে একটা লম্বা! উত্তর দিল: 
“শোনে! হে ছোকরা, তুমি ব্যাসেটের অফিসে কাজ করেছ কাজেই 
কোথায় কি থাকে সব তোমার জানা। তোমার পক্ষে ব্যাসেটের 
ঘরে ঢোক অসম্ভব নয়-_তুমি টাকা ফেরত দিতে এসেছ এই 
অজুহাতে ঘরে ঢুকে তোমার পক্ষে ওকে খুন করে ওর চাবির রিং 
থেকে চাবি নিয়ে নোট ফাইল খুলে জাল হ্যাগুবিলগুলে। বার করে 
নেওয়া এমন কি অসম্ভব? টাইপরাইটারে একট! চিঠি টাইপ করে 
ঢুকিয়ে দিতেও কোন অন্মুবিধে নেই | না, না, বাঁধা! দেবার চেষ্টা 
কোরো না- অন্ত দিকে চোখ সরিও না । একমাত্র বাচোয়া তুমি যদি 
পুলিসকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বোঝাতে পারো টাকাটা তুমি কোথা থেকে 
যোগাড় করেছিলে এবং খুনের সময় তোমার গতিবিধি কি ছিল ।, 

বার্থা অবাক হয়ে বলল, “আপনি কি বলতে চাইছেন, হারি 
ব্যালেটকে খুন করেছে? হ্যারি কেন এমন কাজ-_” 

চুপ করুন, ওর দিকে না তাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠল মেসন। 
“আগে হারির কি বক্তব্য আছে শোন! যাক 1 

হারি চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাড়াল । মেলনের 
দিকে পিছন ফিরে বলল, 'পাগল আর কি! আপনি জানেন খুনী 
কে, আমাকে শুধু ফালাবার তাল করছেন ।” 
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এখানে এসো ধমক দিয়ে উঠল মেসন। 

“কক্ষনে। যাব নাঃ ঠিক তেমনি ভাবেই দাড়িয়ে রইল হ্যারি । 
“চেয়ারে বসে বসে আপনার জেরা শুনতে আমার বয়ে গেছে। অন্ত 
মককেলের জন্য আমাকে ফাসাবার তাল করছেন, তা কি আমি 
জানি না|? 

মেসনের মুখ লাল হয়ে উঠল! সে বলল, “হার্টলে ব্যাসেটকে 
যে টাকা শোধ করলে তা তৃমি কোথা থেকে পেয়েছ ? 

“বলতে পারতাম, কিন্তু বলব ন1।; 

বলতে হবে । 

“না, হবে না 

“আমি যদি ঠিকমতো! প্রমাণ ন! দিতে পারি তাহলে পুলিস 
তোমায় গ্রেপ্তার করবে ।' 

“করুক গ্রেপ্তার । 

“এর গুরুত্ব তৃমি বুঝতে পারছে না। টাকাট! দিয়ে তুমি 
হ্যাগুনোটগুলো। ফেরত নিয়েছিলে তার কোনে প্রমাণ না দেখাতে 

পারলে পুলিস ভাববে তুমি হ্যাগুনোটগুলো৷ বেআইনীভাবে হস্তগত 
করেছ।' 

চুলোয় যাক পুলি ।' 

'পুলিসের কথা নয়, কথ! হচ্ছে জুরিরা কি ভাববে। তুমি যে 
জোচ্চরি করেছ তার প্রমাণ আছে। অপর পক্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা 
করবে তুমিই ব্যাসেটকে খুন করেছ কারণ ব্যাসেট তোমায় জেলে, 
পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল ।' 

হ্াারি আবার বলল, পাগল নাকি? কিন্তু মে পিছন ফিরেই 
দাড়িয়ে রইল । 
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মেসন হতাশভাবে কাধ ঝাঁকাল। তারপর বার্থার দিকে 
তাকাল । 

“আমি তোমায় জানিয়ে রাখলাম, এই আর কি 1 

পুলিস কি জালিয়াতির কথ! জানে ? 

“না, তবে জেনে যাবে ।॥ 

হারি এতক্ষণে ফিরে দাড়াল । 

“ওর কথা বিশ্বাস কোরে৷ না দিদি । ব্যাসেটকে কে খুন করেছে 
ও জানে । নাজানলে ও একটি আস্ত বোকা বলতে হয় । আমাকে 
এর মধ্যে জড়িয়ে ও একটা মোটা ফি বাগাবার তালে মাছে । এব 
সঙ্গে আমাদের আর কোন দরকার নেই । যত বেশি কথ! বলবে 
ততই ও আমাদের ফাদে ফেলবার চেষ্টা করবে 

মেসন আস্তে আস্তে বলল, 'হযাবি, এমব কথা তুমি অনেকবার 
বলেছ। এটা মিথ্যে সেকথা তুমি জাঁনো। তোমার যদি এতটুকু 
বুদ্ধি থাকে তাহচল পুলিস তোমার বিষয়ে খবর পাবার আগেই উত্তুর- 
গুলে। তৈরি রাখো ।, 

পুলিসের বিষয় আপনাকে চিন্তা করতে হবে না । আপনি 
দয়! করে নিজের চরকায় তেল দিন । 

ব্যাসেটকে তুমি নগদ টাকা দিয়েছিলে ?' 

“হ্যা 

“াকাট। নিয়ে ও কি করল?" 

“ওর কোটে সব সময় যে মানি ব্যাগট1 থাকে তার মধ্যে রেখে 
দিল। ওর স্ত্রীকে জিগেস করে দেখুন। সেল বলবে এ ব্যাগট! 
সবসময় ব্যাসেটের পকেটে থাকত ।, 

পুলিস কিন্ত ওর ম্বৃতদেহের পকেটে ব্যাগট। পায়নি, স্থ্ান্ি ।, 
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্‌ 

আমি কি করব? আমি যখন ছিলাম তখন তো ব্যাগেই টাকা 
রাখল ।, 

ভুমি কোন রলিদ নাওনি ? 

“ন!।; 

গ্রে আর কেউ ছিল না? 

না) 

“টাকাটা তুমি পেলে কোথা থেকে ত1ও বলবে ন।? 

পারি, কিন্ত বলব না) 

'ট/কাটা যে তোমার কাছে ছিঙ্গ সেট! আর কেউ জালে? 

“আপনার তাতে কি দরকার ? 

ফোন বাজল। ডেল জানাগ পল (ড্রক ফান করছে খবর, 
আছে। 

মেসান জিগেস করল, “কি পল, খবর কি? 

পলের গলা শোন। গেল, “আমি নিচ গলায় কথ; বলছি যাত্তে 
ঘরের আর কেউ শুনতে না পায়। শোনো, পুলিস বহু তথ্য যোগাড় 
করে ফেলেছে । তোমার এ ক্রুনল্ড বলে লোকটি মুখ খুলেছে এরা 
বিশেষজ্ঞদের দিয়ে টাইপরাইটারের চিঠিট] পরীক্ষা করিয়েছে। 

'তুমি তো জানে? টাইপ থেকে প্রায় হাতের লেখার মতই মানুষ 
সনাক্ত করা চলে । পুলিমের অপরাধবিদ্রা বলছে চিঠিট। এ 
টাইপরাইটারে লেখ! হয়নি। সারা বাড়ি খুক্সে মেই টাইপ- 
রাইটারটাও পাওয়া গেছে মিসেস ব্যাসেটের শোবার, ঘরে। 
রেমিংটন পোর্টেবল _-ওতে উনি.নিজের চিঠিপত্র টাইপ করেন। 

খ্ক্ষরগুলে। দেখে ওর! বলছে এ কোনে! পেশাদার টাইপিস্টের 
টাইপ। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই আমি বলেছিলাম মিসেল 
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ব্যাসেট অনেকদিন টাইপিস্টের কাঁজ করেছিলেন ?, 

মেনন চিন্তিতভাবে ফোনের দিকে তাকিয়ে বলল, “মহিল। 
কোথায় আছেন খোজ পেলে ? 

এখনে! পাই নি। এই খবরট!| আমার অফিসের একজনের 
কাছ থেকে পেলাম । সে খবরের কাগজের কারে কাছে শুনেছে। 
ভাবলাম তোমাকে জানিয়ে দিই ।, 

ভাল করেছ। এখন তোমার কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
মিসেস ব্যাসেটকে খুজে বার করা ।, 

রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে মেনন এবার হাারি ম্যাকলেনকে 
নিয়ে পড়ল। 

হ্যারি, তুমি বলেছিলে ব্যাসেটের খুব ঘনিষ্ট একজনের সঙ্গে 
তোমার চেনা আছে । মে তোমাকে বাচাবার চেষ্টা করবে । 

'যাকগে সে কথা ।' 

মেসন বার্থাকে বলল, আমি একটা কাগজে আমার বাড়ির 
টেঙ্গিফান নম্বর লিখে আপনাকে দিয়েছিলাম-_কোথায় সেট! ? 

হারি একটু এগিয়ে এসে ওর বোনকে সাবধান করতে গেল-_ 
“বোল না।” কিন্তু ইতিমধ্যেই বার্থ বলে ফেলেছে, “ওটা তে। আমি 
হারিকে দিয়েছি ।, 

হারি হতাশ ভাবে বলল, “একথাটা ওঁকে জানাধার কোন 
দরকার ছিল না।” 

মেন হ্যারিকে জিগেস করল, “তুমি ওট1 কি করলে, হারি ? 

“পকেটে রেখেছিলাম খানিকক্ষণ ।, 

তারপর ? 

“কি জানি। অত সব ছোটখাট জিনিস কি মনে থাকে নাকি? 
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ফেলে দিয়েছিলাম বোধহয়। এ বুড়ো শকুনটাকে টাক! শোধ 
করে দেবার পর আপনার ফোন নম্বরট। রাখার আর কোনে।দরকার 
ছিল না। ওটা কি যত্ু করে তুলে রাখ! উচিল ছিল আমার ?' 

“এ কাগজট। মিসেল ব্যাসেটের শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় 
পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল । 

এত অবাক হয়ে গেল হ্যা যে মুখের ভাব গোপন করার সময় 
পেল না। “হতেই পারে না।' বলেই তার চোখে চতুর দৃষ্টি ফিরে 
এল । “তাতে হয়েছে কি? 

ওর কথা সম্পুর্ণ উপেক্ষা করে মেসন বলল, 'আমি যখন ও বাড়ি 
গিয়েছিলাম, মিসেস ব্যাসেট তখন তোমার হয়ে ওকাসসতি করতে 
এসেছিলেন ।, 

“তাই নাকি? নিম্পৃহভাবে বলল হ্যারি । 

তুমি কি জানতে ? 

“মোটেই না। আমি কি করে কারো মনের কথ! জানব ?? 

“মিসেল ব্যাসেট তোমাকে পছন্দ করেন ? 

“কি করে বলব ? 

“কাল হার্টলের কাছে যাবার আগে তুমি কি ওর সঙ্গে দেখা 
করেছিলে ? 

একটু থতমত খেল হারি। “কেন? 

“বলে ফেল। পুলিস তো৷ সব খবরই পাবে। চাকর বাকরের! 
আছে-_; 

'আমি আপনাকে মিসেন ব্যাসেট সম্বন্ধে আর কিছু বলব না। 
ওকে এর মধ্যে জড়াবেন না) 

ভুমি কখনে! ওর ঘরে গেছ? 
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হ্যা, কাজে ।? 

“€'র ঘরে একটা টাইপরাইটার আছে ? 

আছে বোধহয় ।? 

“সেটা কি রেমিংটন পোর্টেবল ? 

“বোধহয় । 

“কখনো ওটা ব্যবহার করেছ ?? 

“অনেক সময় মিসেস ব্যাসেটের চিঠি লেখার থাকলে উনি 
আমাকে ডিকৃটেট করেছেন ।” 

“সেট কি হার্টলের কথা অনুযায়ী ? 

তাজানি না।, 

£€ট]1 তে। তোমার কাজের অঙ্গ ছিল না, তাহলে তুমি মিসেস 
ব্যামেটের চিঠি টাইপ করতে কেন? 

“কারণ উনি লোক ভালো । আর হা্টলে ওঁকে বড় যন্ত্রণ। 
দিত।, 

'নুতরাং ও'র প্রতি তোমার সহামুভূতি ছিল ?? 

হ্যা? 

“তুমি ও'র চিঠিপত্র টাইপ করতে? 

“মাঝে মাঝে । ওর ডান হাতে বাতের ব্যথা আছে। 

'ব্যাসেটের ঘরে তুমি যখন গেলে তখন সেখানে একটা 
পোৌঁটেবল টাইপরাইটার দেখেছিলে কি ?' 

“হ্যা । ওর নিজের টাইপরাইটারে ও মাঝে মাঝে নোট নিত। 
কখনে। ডিট্রেশন দিত, কখনো নিজে টাইপ করত ।' 

“ও কি দু-আঙ্লে টাইপ করত ? 

হ্যা), 


“কিন্তু তুমি ভালভাবে টাইপ জান ।' 

“নিশ্চয়ই |, 

হ্যারির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেসন বলল, “তুমি কি জানো 
যে হার্টলের চিঠিটা ওর টাইপরাইটারে লেখা হয়নি? ওটা মিসেস 
ব্যাসেটের টাইপরাইটাবে টাইপ করা, করেছে একজন পেশাদার 
টাইঈপিস্ট 1, 

হ্যারি বলল, “চলে এসো দিদি, এখান থেকে আমরা কেটে 
পড়ি।, 

বার্থা কি করবে বুঝতে না পেকে একবার মেসনের দিকে আর 
একবার ওর ভাইয়ের দিকে তাকাতে লাগল। 

হু]ারি, মিঃ মেসন আমাদের সাঙ্াহো করতে চেষ্টা করাছেন--ঃ 

“বোকামো কোরো না। তুমি জোর করলে বলেন আমি 
এসেছিলাম । ওর মতলব আমাকে ফাদে ফেল! । তা আমি 
জানি। 

বার্থ মেসনকে বলল, হরির এই ধারণার জন্য আমি হুঃখিত। 
দয়। করে মাপ করবেন ।, 

“মাপ করবেন !, হ্যারি গর্জন করে উঠল । “বোঁকামির একট? 
মাত্রা আছে।” মেসনের ডেস্কের কাছে এগিয়ে এল হ্যারি । “এতক্ষণ 
আমাকে অনেক জেরা করেছেন। এবারে আমার ছু-একট। প্রশ্নের 
জবাব দিন। আপনি কি ক্রনন্ডের উকিল 1” 

হাা। তা বল! যায় ।, 

“মিসেস ব্যাসেটও কি আপনার মকেল ? 

“উনি আমার মতামত নিয়েছেন, 

“আর ডিক ব্যামেট? 
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“ঠিক সরাসরি মকেল নয় ।, 

“মায়ের স্প্রে? 

তা বোধহয়” তীক্ষুদৃষ্টিতে মেনন হ্যারির দিকে চেয়ে রইল । 

বিজয়গর্বে বোনের দিকে ফিরল হ্যারি । “দেখলে তো? তখনই 
বলেছিলাম । এখানে আলাই বোকামি হয়েছে ।, 

বার্থ বলল, “মিঃ মেসন, আপনি কি-; 

হারি বোনের হাত চেপে ধরে বলল, “তোমার যদি আমার প্রতি 
কিছুমাত্র ভালবাসা থাকে তাহলে আমার গলায় ফাসির দড়ি 
ঝোলাবার জন্য এখানে অপেক্ষ। কোরো না 

বার্থার মুখ দেখে মনে হল সে দোটানায় পড়েছে। 

মেনন আস্তে আস্তে বলল, “হ্যারি, তুমি কিন্তু এখনো! বলোনি 
টাকাট। কোথা! থেকে পেলে । তোমার কাছে এ টাকাট। যে আছে 
সেকথা! আর কেউ জানত কিনা, তাঁও তুমি বলোনি। ব্যাসেট 
যখন খুন হয় তখন তুমি কোথায় ছিলে সে কথাও চেপে যাচ্ছ। 
ওকে খুন করে হাগুনোটগুলে। বার করে নিতে তোমার বাধা কি 
ছিল তাও কিন্তু তুমি বলছ ন|।, 

দরজার কাছ থেকে হ্যারি বলল, 'আপনাদের আইনের নীতিগত্ত 
দিকট। কিছু আমার জানা আছে। আপনার কাছে যা স্বীকার 
করেছি আপনি তা আর কাউকে বলতে পারেন না। আপনি যদি 
পুলিসকে বলেন আমি ব্যাসেটের বাড়ি গিয়েছিলাম তাহলে 
আপনার উকিলগিরি বন্ধ করিয়ে দেব। আর যদি মুখ বন্ধ করে 
থাকেন তাহলে পুলিন কোনোদিন জানতেও পারবে না।' 

বার্থ। বলল, “কিস্ত মিসেস ব্যাসেট তো জানেন যে ভুমি 

বোনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল হ্যারি। 
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মেসন বলল, “টাকা জালিয়াতির ব্যাপারটা মিসেন ব্যালট 
জানেন, কোলমারও জানে । ভুলে যেও না যে পুলিস-_+ 

জাহান্নামে যাক--" হারি বেরিয়ে গেল। 

মেসন অনেকক্ষণ চিন্তিত মুখে বসে রইল, ডোস্কের ওপর আঙ.ল 
দিয়ে তবল! বাজাতে বাজাতে চিন্তা করতে লাগল । টেলিফোন 
তিনবার বাজার পর ও নডেচডে বসল । ফোনে পে ড্রেকের গল । 
“আমার লোকের! মহিলাকে খুঁজে পেয়েছে পেরি । আযামব্যাসেডর 
হোটেলে লিলভিয়! নর্টন নাম নিয়ে উনি উঠেছেন । তিনজন পুলিল 
ডিটেকটিভ ওঁকে নজরে নঙ্গরে রেখেছে । কাল রাত্রেই ওরা ওঁকে 
অনুসরণ করে হোটেলে পৌছেছে । ওদের একজন লোক ফোনের 
সুইচবোর্ডেও আছে, যাতে ফোন শুনতে পায়।, 

পেরি বলল, আমি ষদি এখন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তাহলে 
পুলিস তৎক্ষণাৎ ওঁকে গ্রেপ্তার করবে বলে মনে হয়)” 

শুনে পলের খুব ফৃতি হলগ। সে বলল, “সে আর বলতে । 
পুলিসরা এখন কেবল সুতো ছেড়ে যাচ্ছে_-খেলিয়ে তুলবে বলে। 
মহিল। যদি চুপচাপ বসে থাকেন তাহলে ওরা এমন একট! কিছু 
করবে যাতে উনি আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ওর ছেলে 
যে রেটে ফোন করে চলেছে, তাতে আঁজ রাত্রের মধ্যেই পুলিন ওকে 
ধরে ফেলবে মনে হয়, 

মেন বলল, “পুজিলের অজান্তে ওর সঙ্গে দেখা আমাকে 
করতেই হবে ।, 

“কোনো আশা নেই। পুলিসের পাহারা কি তুমিও জানো, 
আমিও জানি ।, 

“জান লাগলে পালাবার রাস্তাগুলে। কোথায় লক্ষ্য করেছ? 
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“আমি নিজে ওখানে যাইনি । অন্ত লোক আছে। সেখবর 
পাঠাচ্ছে। তাকে খবর নিতে বলব ? 

“না। টুপিটা পরে নাগ। পিফটেপ কাছে আমার সঙ্গে দেখা 
কোগো। আমরা হুঙ্গনেই যাচ্ছি 

আর্তনাদ করে উঠল পঙ্গ। 'জানতাম তুমি আমাকে জেলে 
পাঠাবার ব্যবস্থা করছ।, 

“জেলে যদি তোমাকে পুরি তাহলে বার করার ব্যবস্থাও আমিই 
করব। নাও, চটপট টুপিট। পরে নাও ।, 


জানল! পরিষ্কার করে যে সব ঝাড়ুদারেরা, তাদের সাদা ইউনিফর্ম 
পরে হাতে গোটাকতক কাচ সাফ করার রবারের প্যাড নিয়ে 
চলেছে পেরি মেসন। পিছন গিছন পল ড্রেক। তারও পগগিধানে 
ঝাডুদারের সাদ। পোশাক, হু হাতে ছুটে বালতি । 

“ছল্পবেশগুলে। ঠিক করার সময়ই তুমি নিশ্চয়ই সব ভেবে 
নিয়েছিলে? জিগেল করল পল। 

“কি ভেবে নিয়েছিলাম ?? 

“যে আমি তোমার সহকারী হব, বালতি বইবার জন্যে ? 

মেসন হাল, কোন উত্তর দিল না । মালের লিফটে করে ওর! 
আযমব্যাসেডার হোটেলের ছ'তলায় উঠল। করিডরে চওড়া কাধ, 
চ্যাপট1 জুতো, উদ্ধত চোয়াল একট। লোক ওদের খুব অপ্রসন্নভাবে 
নিরীক্ষণ করল। 
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মেন আর পল তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল। 
বারান্দার শেষে আগুন লাগলে পালাবার জানলা । একট! পা 
গলিয়ে দিয়ে মেসন জিগেস করল, “লাকট। দেখছে নাকি ? 

পল ড্রেক বলল, “তাকিয়ে আছে, তবে উদ্দেশ্টহীনভাবে। তুমি 
চটপট করো ।, 

“সে কথ। আর বলতে হবে না-_? জবাব দিল পেরি মেসন। 

জানলার ওপরের কাচট। পরিক্ষার করল মেসন তারপর বলল, 
“এইবার আমল কাজ ।, 

“ঘরটা খালি আছে? জিগেদ করল পল। 

“সে বিষয়ে খুব নিশ্চিত নই । ঝুঁকি নিতেই হ্কান। দরজার 
দিকে পিঠ দিয়ে দাড়িয়ে নিচের কাচে টোক। দিয়ে দেখে! তো! এ 
লোকট! যেন দেখতে না পায় তুমি টোক? দিচ্ছ: 

শুকনো! ম্াকড়। দিয়ে জানলার কাচটা পালিশ করল মেসন। 
ড্রেক বলল, “হুবার টোকা দিলাম । কোনে উত্তর নেই ।/ 

“বেশি না হাতড়ে ওটা খুলতে পারবে ? 

“মনে হয় পারব। তালাট। দেখে নিই। ঠিক আছে, চলো 
এবার ।' 

ড্রেক পকেট থেকে এক গোছ! চাবি বার করে তার থেকে 
একট! বেছে নিল। ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে মোচড ধিতেই ক্লিক করে 
শব হল। ছু্ধনে ঘরে ঢুকল। 

“ডান দিকে এর পরেরট। তে? জিগেল করল মেসন। 

হযা।, 

“ঠিক জানো এ ঘরেই মহিল। আছেন ? 

একদম ঠিক ।, 
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“না হলে আমরা ঝামেলায় পড়ব ॥ 
ধরা পড়লে ঝামেলা তো হবেই । আমাদের এখানে এইভাবে 
আসা কি করে ব্যাখা! করব ? 
“যেতে দাও | বেন্টটা কোথায় ? 
পল ড্রেক সেফটি বেস্টটা! বার করে দিল। মেসন জানলার 
বাইরের দেওয়ালের কে বেণ্টের একটা দিক আটকাল। ড্রেকের 
হাত ধরে জানলার কাম্রিশে উঠল মেসন তারপর পাশের জানলাটার 
দিকে এগোল। তার পায়ের তলায় ছ'ভলা সমান ফাঁক] জায়গ!। 
(ড্রক সাবধান করে বলল, সামলে ।; 
জানলার ওদিকের হুকে বেপ্টের অন্ত দিকট1 গলিয়ে দিল মেসন ।, 
“এবার জঙ্গটা দাও ।, 
ড্রেক জলের বালতি এগিয়ে দিল। মেন জানল ধুতে আরম্ভ 
করল। একট পরেই জানলায় টোক] দিল মেসন। ভেতরের 
জাম! পরা এক মহিলা! গায়ে কিমোনো চাপিয়ে মহা! চটেমটে 
জানলার কাছে এলেন। 
মেসন হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল জানলার কাচট] তুলতে । 
সিলভিয়! ব্যাসেট জানলাট খুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, “এর মানে 
কি? জাঁমি যখন কাপড় ছাড়ছি তখনই তোমাদের জানল। পরিষ্কার 
করার দরকার পড়ল? আমি ম্যানেজারের কাছে নালিশ করব-_' 
গল! নামান-_,পেরি বলল, “ঘাবড়াবার কিছু নেই ।' 
গল। শুনে ভদ্রমহিলা চোখ কপালে তুলে বললেন, “আপনি ! 
বালতিট! কাণিশে রেখে পেরি বলল, “শুনুন, সময় বড় কম। 
আমি কতকগুলে! কথা জানতে চাই। আপনি কি জানতেন ক্রুপন্ড 
গ্রেপ্তার হয়েছে? 
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“ক্রুনল্ড ? ভুরু কৌোচকাল সিলভিয়া । 

হ্যা, ক্রনজ্ড |? 

“সে আবার কে? 

“আপনি জানেন নাসেকে? 

“না! 1” 

“এখানে নাম ভাড়িয়ে এসেছেন কেন? 

“বিশ্রাম নিতে । 

বিছানার পাশে পাখা ব্যাগগুলোর দিকে আঙল দেখিয়ে মেলন 
বলল, “ওগুলে। আপনার ? 

হ্যা; 

“এগুলো কাল রাত্রে আপনার সঙ্গে এনেছেন ?, 

“ন1 1? 

“তাহলে এল কি করে? 

“ডিক সকালে পৌছে দিয়েছে ॥ 

“কি আছে ওতে ? 

'জিনিসপত্র।? 

“আপনি পালাচ্ছেন ? 

'আমার নায় অত্যন্ত উত্তেজিত। কয়েকদিন বিশ্রাম চাই। 
এই সমস্ত ব্যাপারটা চুকে যাক ॥ 

“কি বোক। আপনি ! পালাবার ফন্দি এটেছিলেন ? 

“কি ক্ষতি হবে পালালে ? 

ওর! তো তাই চাইছে । পলায়ন হল এক ধরনের স্বীকারোক্তি । 
আপনি যে অপরাধী তার প্রমাণ । 

“গর! আমাকে ধরতে পারবে না। 
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আপনি যাবার আগেই ধরে ফেলবে-_টিকিট সমেত 1, 

“অত বোকা আমি নই! তাছাড়া আমি তো পালাচ্ছি না। 
আমি শুধু" 

শুনুন, পুলিসের ডিটেকটিভর? চারদিক থেকে জাপনার ওপর 
নজর রেখেছে । একজন আপনার ঘরের দরজ! লক্ষ্য করছে, একজন 
আছে লবিতে, আর একজন লিফটগুলোর দিকে নজর রাঁখছে। 
ফোনের স্থুইচবোরড়েও ওদের লোক আছে । আপনাকে এবং 
আপনার ছেজেকে অনুনরণ করা হচ্ছে-_ আপনার সমস্ত ফোন ওরা 
আডি পেতে শুনেছে।, 

মিসেস ব্যাসেট দার্তনাদ করে উঠলেন, “সকি ?' 

“দয়া করে মব ঘটনাগুলে,ব লুন। আমি চলে আপার পর কি 
হল ? 

তেমন কিছু না। ওরা কিছু জিগেল করল - আমি পাগলামি 
ভান করলাম 1, | 

“আপনি ওদের কি বললেন £ 

প্রথমে সতি) কথাই বললাম। বললাম একটা কাঁজের কথা 
বলতে আমি ওুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম । বাইরের অফিসে 
দেখি হেজেল ফেনউইক পড়ে আছে । তখন তার জ্ঞান ফেরাবার 
চেষ্টা করলাম। জ্ঞান ফিরে আসার পর হেজেল আমাকে বলঙ্গ 
ভিতরের অফিস থেকে একজন লোককে সে ছুটে বেরোতে 
দেখেছে--তার একটা চোখ নেই 1, 

“আপনি মিঃ ব্যাসেটকে ডাকলেন না কেন, এ প্রশ্ন ওর! করেনি? 

“করেছিল। আমি বললাম, হেজেলের জ্ঞান ফেরাতে আমি এত 
ব্যস্ত ছিলাম যে স্বামীর কথ! মনে ছিল না।, 
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শুনে মেসন বিরক্তিস্থচক ভঙ্গী করল। 

“কেন, ভুল বলেছি? 

“ধবলেছেন। যাকগে, তারপরে কি হল ?? 

'ওর। তারপর আছে বাজে প্রশ্ন শুর করল । তখন আমি উল্টো- 
পাণ্ট। জবাব দিতে লাগলাম । মিথ্যে কথ। বললাম 1 

“কি মিথ্যে বললেন ৮ 

'ব। প্রথমে বললাম আমার স্বামী তখন বাড়ি ছিলেন না। 
ডারপর বললাম (ছলেন। ওরা জিগেন করল আমি নকল চোখ- 
ওয়াল! কাউকে চিনি কনা, আম বললাম আমার স্বামীর একট! 
চোখ কাচের । তারপগ আমি পাগলের মত হাসতে আর চ]াচাতে 
শুরু করলাম। ওরা ডাক্তাঃ ডাকল। ভাকে মামি কাছেই 
আল/ত দিলান না। ডক তখন আমার [নঙ্জের ডাক্তাগকে খবর 
দিল। তিনি আমাকে ঘুমের ওধুধ দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দলেন। 

তারপর ? 

“ডিক পিছনের [দক দিয়ে আমাকে লুকিয়ে বার করে আনল। 
তখনও আনার ঘুমের ঘোর কাটেনি, কোনমতে ডিকের কাধে ভর 
দিয়ে এখানে পৌছলাম। সকালে ঘুম শাঙ্গতেই ডিককে ফোন 
করলাম। অস্ত নামে। কিন্তু আপান বলছেন পুলিস ফোন আড়ি 
পেতে শুনেছে-তবে তো সবনাশ ॥ 

“ফোনে কিছু স্বীকার করে ফেলেননি তো ?' 

"স্বীকার করার তে৷ কিছু ছিল না, শুধু পাগলামি বাদে ।' 

“পাগলামি সম্পর্কে ফোনে কিছু বলোছলেন ? 

“ডিক জিগেস করল আমি পুলিসকে কিছু বলেছি কিনা । আমি 
বলঙ্গাম ঃ না, পাগলের ভান করে খুব ঠকিয়েছি ওদের 
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“আর কিছু? 

“আজ সারাদিনে ওর সঙ্গে হু-তিনবার কথা বলেছি ।, 

'আর কিছু বলেছেন?" 

“অনেক কথাই বলেছি, তবে স্বীকারোক্তির মতো কিছু নয় ।' 

“ডিক সেরকম কিছু বলেছে? 

“ও বলল আমার ন্বামী মার! গেছেন বলে ও খুশি হয়েছে! 
ডিক ওকে একেবারে দেখতে পারত না; 

শুনুন, পরের বার পুলিস যখন আপনাকে জেরা শুরু করবে 
তখন ওদের আটকাতে পারবেন না। সুতরাং উত্তরগুলো ঠিক করে 
রাখুন। রিভলভারটার ব্যাপারে কি বলবেন ? 

“সত্যি কথাই বলব। বলব আমিই ওট। ডিককে দিই, আমাকে 
বাঁচাবাঁর জন্য ।” 

“এ রিভলভারট! দিয়েই কি হত্য। সংঘটিত হয় ? 

জানি না। 

'ক্রনল্ডের সম্পর্কে কি মনে হয় ? 

ক্রুনল্ড বলে কাউকে আমি চিনি না? 

“চেনা তো উচিত। সে আপনার ছেলের বাবা 1, 

টেবিলের কোণ] ধরে নিজেকে সামলালেন মিসেস ব্যাসেট। 
“কি বললেন ? 

মেসন বলল, আমার নিজস্ব ডিটেকটিভর1 খবরগুলো যোগাড় 
করেছে। পুলিসের পক্ষেও এখবর জান। অসম্ভব নয়--যদি না 
ক্রনজ্ড ইতিমধ্যেই ওদের বলে দিয়ে থাকে । ক্রনন্ড এখন গুলিসের 
হেফাজতে । 

“ডকও জানে ন1।: 
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“সন্দেহ করে? 

“মনে হয় না।' 

"ক্রনল্ড কাল রাত্রে আপনাদের বাড়ি গিয়েছিল ? 

“না1।, 

“সত্যি কথা বলুন 1 

হ্যা।” 

“কখন গেল £? 

“পুলিসকে কি সেকথা বলতে হবে ? 

“স্কথা এখন বল৷ যাচ্ছে না।? 

“হেজেলকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পাবার একটু আগেই তো! 
ও চলে গিয়েছিল । 

“আপনি এ বাইরের 'অফিসে কি করছিলেন ? 

হেজেলের সঙ্গে হার্টলের কি কথা হল জানতে গিয়েছিলাম । 
হেজেল যাবার পর অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছিল। তাই ভাবছিলাম 
কি হল।' 

“তখন ব্রনল্ড আপনার কাছে ছিল ? 

হ্যা) 

“ও কি সমস্তক্ষণই আপনার সঙ্গে ছিল ?' 

“না, সমস্তক্ষণ নয়। আমি একবার শোবার ঘরে যাই, তখন ও 
বসার ঘরে ছিল । কোনো! কারণে ও বোধহয় বারান্দায় বেরিয়েছিল, 
কারণ ফিরে এসে আমি ওকে দেখতে পেলাম না। একটু পরেই 
ও এল ।' 

“হেজেল ফেনউইক যে আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে 
যাচ্ছে ত! আপনি জানতেন ?' 
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হ্যা, আমিই ওকে যেতে বলি।, ৃ 

“আপনার স্বামীর মুঠোর মধ্যে যে চোখটা ছিল সেটা কি 
ক্রনম্ডের ? 

“মনে হয়), 

হেজেল ফেনউইককে আপনি কতদিন চেনেন ? 

“বেশি দিন নয়। 

“মেয়েটি খুব স্থুবিধের নয়-তাই না? 

“তা বলতে পারব না।, 

“অর্থাৎ আপনি বলবেন না। ডিকের সঙ্গে ওর বিয়েটার মধা 
কোনে কারচুপি আছে ? 

জানি না। সেদিনই এ বাড়িতে ওর প্রথম আসা। হার্টলের 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ডিক। সেজন্য হার্টলে ওকে নিজের ইচ্ছে 
মতো! বিয়ে দিতে চেয়েছিল । জানতাম এই বিয়ে নিয়ে খুব ঝাঁমেল। 
হবে। তাই হেজেলকে বলেছিলাম হার্টলের সঙ্গে দেখা করে সর 
থুলে বলতে । ূ 

“ডিকের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা বাড়ির আর কে জানত ?” 

“কেউ না। ড্রাইভার ওভারটন ওকে স্টেশন থেকে বাড়ি 
এনেছিল । ও জানত হেজেল আমার বন্ধ! এডিথ ব্রাইট হয়ত 
সন্দেহ করে থাকতে পারে । এই কজনই ওকে দেখেছিল ।? 

কাল রাত্রে হারি ম্যাকলেনের সঙ্গে আপনার দেখা 
হয়েছিল ? 

না ৃ 
“আপনাকে নিয়ে মুশকিল কি জানেন? মাঝে মাঝেই আপনি 
মিথ্যে কথা বলেন। উকিলের কাছে কখনো মিথ্যে বলা উচিত ন!। 
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ছি 


পরে মুশকিল হতে পারে । কাল রাত্রে হাপির সঙ্গে দেখা হয়েছিল 
কিনা বলুন ? 

না, উদ্ধতভাবে জবাব হল। 

“ও বাড়িতে এসেছিল মে খনর কাঁখেন &" 

'হাটলের সঙ্গে দেখ] ককাত। পণবে ও 

'ছেচজেল ফেমউইক্ত বখন জায় হখল হট অফিসে আর 
এজন ছি । “ক এম» 


লী, 


পায়ে লা ভাজ লন দেখ কাজে যাবে 


রথ 


জেরি সপ 
এটাই আম বুঝ 


সক 


দল সম দরজার দি নঈত শাখাইঙ্সান শাধ মক্কেল চলে 
নাংয়া পযন্ত অপেক্ষা করি ভাপ হেতজজাকে বসলাম পাস্তা 
থাঁজি, এবার চলে যাও, আধাম হক সক্ষে সঙ্গে ঢোকার দরজা 
অবধি গেলাম! অফিসে কেউ থাস্চলে সপ্ত পিছনের দরজা! 
দিয়ে এসেছে 

'হারি কি পিছনের দরজার কণা জানত ৮ 

হ্যা)? 

“পিটার ক্রনল্ড জানত ?” 

একটু ইতস্তত করে মিসেস ব্যাসেট বললেন, হ্যা ও জানত। 
আনক সময় ও আমার কাছে আসার জন্বা এ দরজাটা ব্যবহার 
করত। ছুটে! পিছনের দরজা পাশাপাশি! এখন আপনি বলতে 
পারবেন না যে আমি মিথ্যে কথ! বলছি? 

মেসন গম্ভীরভাবে তাকিয়ে বলল, “মামি কিছুই বলছি না। 
আমি শুধু ভাবছি। খুনের দিন রাত্রে যতক্ষণ ক্রনল্ড ও বাড়িতে 
ছিল সমস্তক্ষণঈ কি আপনার সঙ্গে ছিল ” 

“সব সময় না ।, 
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“কোথায় ছিল ? 

“ওর ধারণ। হয়েছিল ওভারটন আমাদের দিকে গোপনে নজর 
রাখছে । তাই ও দেখতে গিয়েছিল । 

“ওভারটনকে পেয়েছিল £ 

ন1। ও বলল, সারা বাড়ি ঘুরে দেখেছে) 

“এট। কখন হয় ? 

“হেজেলকে নিয়ে আমি হার্টলের অফিসে যাবার ঠিক আগে ।, 

মেসন বলল, “দেখুন, আপনি নিজেকে বাচাতে চান, ন। 
ক্রনজ্জকে ?? 

“আমি নিজের জীবন দিয়েও পিটকে বাচাতে চাই ।? 

“তবে মনে রাখবেন এই ঘটনার সঙ্গে আপনিও জড়িত । যতক্ষণ 
না আপনার অবস্থা নিরাপদ হচ্ছে ততক্ষণ আপনি অন্ত কাউকে 
বাচাতে পারবেন নী সেইজন্য ঠিক কি ঘটেছিল সেটা আপনার 
এবং আমার দুজনেরই জানা দরকার । যদি ক্রনল্ড দোষী হয় তাহলে 
আমি তার পক্ষ নিয়ে লড়ব না, আপনার ক্ষেত্রেও একই কথা। 
খুন যখন হয় সেই সময় ব্রুনল্ড বাড়িতেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আপনি 
বলছেন ও ওভারটনকে খু'ঁজছিল। সেই সময় আপ্নার স্বামীর সঙ্গে 
ওর দেখ! হয়েও থাকতে পারে-, 

পল ড্রেক বলে উঠল, পেরি, সাবধান। নিচের দিকে 
তাকাও।' 

মেনন আবার জানলার কাচ পরিষ্কার করতে শুর করল। 
অবস্থায় ডান বগলের তলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল নিচের তলার 
ভানলায় সার্জেণ্ট হলকোম্বের মুখ । 

মেসন বলল, 'পুলিসকে বলবেন আপনি এখানে এসেছিলেন 
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বিশ্রাম নিতে-_ এখন আপনি ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত । 
যদি আপনি স্বামীকে খুন না করে থাকেন এবং কব্রনল্ডকে বাঁচাবার 
ইচ্ছে থাকে তাহলে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। যদি আপনি 
যথেষ্ট কারণ ছাড়াই খুন করে থাকেন, তাহলে অন্ত উকিলের 
শরণাপন্ন হোন। যদি খুন করে থাকেন এবং আমার কাছে মিথ্যে 
বলে থাকেন তাহলে আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে 
না। আর তাযদি নাহয় তাহলে আমি আপনার সঙ্গে আছি, 
পৃথবী রসাতলে গেলেও ॥ 

“মি নির্দোষ--আমাব কোন দোষ নেই-_, 

নিচের তলা থেকে সার্জেন্ট হেঁকে উঠল, “এই ষে। ওখানে 
তোমাকে জানলা! সাফ করতে কে হুকুম দিল ?' 

মেন মিনমিন কয়ে কি বলল, শোন। গেল না। 

হলকোন্ব টেচিয়ে বল, “ঘুরে তাকাও দেখি, তোমার মুখটা! 
দেখতে চাই ।। 

মেনন ইচ্ছে করেই ফিরতে গিয়ে বালতিতে এক লাখি মারল। 
সা্জণ্ট মাথাট1 ঢোকাবার আগেই জল ওর চোখে মুখে ছিটকে 
পড়ল। ততক্ষণে মেসন ড্রেকের হাত ধরে পাশের কানিশ হয়ে 
একেবারে ঘরে মধ্যে । 

পল বলল, এবারে আমর! ফায়ার এসকেপের পথে দোতলায় 
: চলে যেতে পারি।' 

“যদি না ওর। দোতলায় আমাদের জন্ত দাড়িয়ে থাকে ।, 

ওর! বারান্দায় বেরিয়ে এল, ব। দিকে বেঁকে ফায়ার এসকেপের 
জানলার দিকে চলল। বারান্দায় সেই চওড়া কাধ ডিটেকটিভ 
তখনো! মিসেল ব্যাসেটের দরজার দিকে লক্ষ্য করছে। ওদের 
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দ্জনকে দেখে কয়েক পা এগিয়ে এল সে। তারপর কি ভেবে 
থমকে গেল। 

মেসন বেশ ঠেঁচিয়ে বলল, “পল, বালতির জল ফেলে দাও । 
নিচের তলার কল থেকে আবার ভরে নিলেই হবে । এই ফায়ার 
এসকেপের রেলিংগুলো এবার মুছতে হবে ।, 

ছুজনে মিলে ফায়ার এসকেপ দিয়ে দৌঁড়ে নামত লাগল । 
দোতলায় পৌছতেই একটা চিৎকার কানে এস । সান্জন্ট হলকোশ্ব 
প্রাণপণে হাত নাঁড়ছে ফায়ার এসকেপের মুখে । ৃ 

মেসন বলল, “অন্য পথে চলো)? 

ওর] জানলা দিয়ে দোতলার বারান্দা পড়েই ছুটতে শুরু কঃল। 
সিড়ির মুখে এসে মেসন ঝাড়ুদারের সাদা ইউনিফর্ম খুলে ফেলত । 
স্ুটের ওপরই এ পোশাকটা পরা ছিল। পল ড্রেকের একট! 
বোতাম আটকে গিয়ে জামা খুলতে দেরি হচ্ছিল। মেদন এক 
হ্যাচকায় বোতাম ছিড়ে ফেলে দিল । 

মেনন বলল, “এখন আমাদের একমাত্র উপায় ওপরে উঠে 
যাওয়া ।? 

সাদা পোশাকের বাণ্ডিল বগলদাবা করে ওরা সোজ। গিয়ে 
লিফটের বোতাম টিপল। 

ওর] লিফটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাশের 
লিফট ছ'তল! থেকে এসে থামল । তার থেকে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট 
হলকোম্ব। নেমেই দোতলার বারান্দা দিয়ে ছুটতে লাগল। 

“কোন্‌ তলা? লিফটের চালক জিগেস করল । 

“লবচেয়ে ওপরের তলা । ছাদে বাগান আছে ন।? 

হ্যা, সার ।, 
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“বাঃ আমরা ওখানে গিয়ে খানিকক্ষণ বসব ॥ 

ছাঁদে গিয়ে মেসন কাপডের বাপ্ডিলটা একট গাছের পিছনে 
রেখে জিগেস করল, “তোমার কাছে চাবিটা আছে তো, পল? 

“নিশ্চয় |, 

তাহলে তরি থাকো? পট বলে মেসন ঘরের দিকে এগোল । 
একট] মাঝখানের ঘর পে দরজায় টোঁক1 দিল, কেউ কোন! উত্তর 
দিল না। পের দিকে ইলাঙা করতেই পল চাবি ঢুর্ধিয়ে ঘোবাল। 


১ 
|] 


১৮ জা] খাল গে 1 হষলন স্েভরে ঢ্রাকে দও্জী বন্ধ কারে নিগারে 
"পরল একটা! তারপর ভাপিম্রাখে পলেস দিকে তাকিয়ে মলল, 
হাঁক, এখান! আমরা জেলের বাইনেই আছি ।, 

ড্রেক বলল, 'ভ! ছে! বুঝলাম । কিন্তু এখান থেকে বেরোব কি 
কারে? 

মেসন বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে ধোয়া ছাডল কিছুক্ষণ । তৃপ্তির 
হাঁমিতে তার সার! মুখ উদ্তাসিত। 

“ওরা! ভাবছে আমরা বারান্দায় । আধ ঘণ্টা খানেক খোঁজা- 
“খু জির পর ওরা ধরে নেবে আমরা মালের লিফটে করে নেমে গেছি। 
উতিমধো- 

“ইতিমধ্যে কি? জিগেল করল ড্রেক। 

“কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি” সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেট 
আ'শট্রেতে ঘষে নেভাল মেসন। আমাকে সকাল ছটায় ডেকে 
দিও) বলে চোখ বুজল। 

হা করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল পল। তারপর লোফায় 
লম্থ। হয়ে বলল, “আমাকে একটা বালিস দাও তো! কালরান্তিরে' 
আমার একেবারেই ঘুম হয়নি । 
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ডেল। যে সব কাগজগুলে। সামনে ধরেছিল সবগুলোতে সই করা 
শেষ করে বোতাম টিপল মেসন। একজন সহকাঁগী ঢুকতে তার 
হাতে কাগজগুলে। দিয়ে মেসন বলল, “এই হচ্ছে পিটার ক্রনন্ডের 
সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগের দরখাস্ত । চটপট কর। 

সহকারীটি জিগেন করল, 'আপনি কি ক্রনল্ডকে ছাড়াতে 
চান? 

“ওরা ছাড়বে না। কিন্তু আমি চাঁই ওর! ক্রনল্ডের বিরুদ্ধে 
কোন একট অভিযোগ আমনুক। সম্ভবত ওরা এখনি ওর বিরুদ্ধে 
খুনের অভিযোগ আনতে চায় না। কিন্তু এটা ছাড়া সার কোনে 
অভিযোগ হতে পারে না। আমি চাইছি ওদের দিয়ে যা করার 
তাড়াতাড়ি করাতে । 

সহকারীটি কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল। মেসন ডেলাকে, 
প্রশ্ন করল, "তুমি কি পল ড্রেককে এখানে আসতে বলেছ ? 

.স্থ্যা সোজা আপনার নিজন্ব অফিসে চলে আমতে বলেছি । 
এতক্ষণে এসে যাওয়। উচিত ছিল। এঁষে এসে গেছে।, 

দরজার ঘষা-কাচে ছয়! পড়ল, ডেল! ভ্রেতপায়ে এগিয়ে দর্জ। 
খুলল। ঘরে ঢুকে দাত বার করে হামল পল ড্রেক। 

মস্ত চামড়ার চেয়ারটাতে হাত পা ছড়িয়ে বলে পড়ে জিগেস 
করল পল, “এবারে কি? | 

'হেজেল ফেনউইক 1 
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“তার বিষয়ে কি চাই? 

“মেয়েটির কি হল সে বিষয়ে আমার তিনটে ধারণা আছে। 
এক-_হত্যাকারী তাকে গুম করেছে; ছুই--তার কোনো ছুর্ঘটন! 
হয়েছে ; তিন--সে পালিয়েছে । 

'খুনী ওকে চেনে না, মানে ভাল করে দেখতেও পায়নি । 
দর্ঘটনা হলে পুলিসের কাছে খবর পৌছে যেত। সেইজন্য আমার 
তৃতীয় অনুমানই ঠিক মনে হয়-অর্থাৎ ও পালিয়েছে ।, 

পঙ্গ চিস্তিতভা'বে বলল, “যদি খুনের রাত্রে ও যা দেখেছে বলছে 
তা সত্যি হয়, তাহলেই তোমার অনুমান ঠিক হতে পারে। কিন্ত! 
৪ এমন কিছু জানে যেটা ডিকের পক্ষে বিপদ্জনক--ত!র জঙ্থেগ 
গা ঢাক। দিয়ে থাকতে পারে ।, 

মেসন বঙ্গল, 'ব্যাসেটের অফিন ঘরের দরজায় একট বরফি 
আকারের কাচ আছে। হেজেল সোফ! থেকে উঠতে গিয়ে মাথা 
থুরে দরজাটার কাচে হাত রেখে নিজেকে সামলে নেয়। সুতরাং 
এ কাচে ওর দশ আঙুলের ছাপ বেশ ভালভাবেই পাওয়! 
ঘাবে। 

“মেয়েটা আমাকে বেশ চিন্তায় ফেলেছে । ও পালাল কেন? 
নিশ্চয় বিশেষ কোনো কারণ আছে । হুয় ও কাউকে বাঁচাতে চে! 
করছে, নয়তো খুনের রাত্রে নিজে এমন কোনো ব্যাপারে জড়িত ছিল 
যা ও প্রকাশ করতে চায় না] । কিম্বা এমনও হতে পারে যে মেয়েটির 
অতীত রহম্যাবৃত। সেটা পুলিসের কাছে জানাতে ও নারাজ । 
এমনও তো! হতে পারে যে ও ব্যামেটের ঘরে ঢুকে দেখেছে ও মৃত । 
তখন মৃতদেহের পকেট থেকে টাকার তাড়া সরিয়ে নিজেই নিজের 
'ননাথায় আঘাত করে অজ্ঞান হবার ভান করে পড়ে ছিল। 
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“ডিক ব্যাসেটকে ও খুন করতে দেখেছে এমনও হতে পারে, 
সাক্ষী দেবার ভয়ে পালিয়েছে । এর নিজের হ্য়ত পূর্ব অপরাধের 
ইতিহাস আছে। যাইহোক, আমি সবদিকে খোজ নিয়ে দেখতে 
চাই । চট করে ব্যাসেটের বাড়ি চলে যাও, আঙ,লের ছাপের ছবি 
নাও, দেখে যদি সনাক্ত করা সম্ভব হয়।+ 

পল জিগেস করল, “তাছাড়া আর কিছু করতে হবে ?ঃ 

“এখনি নয়। আপাতত হেজেল ফেনউইক সম্পর্কে খোজখবর 
নাও । ৃ 

দরজার হাতল ঘোরাতে গিয়ে ড্রেক থামল, আচ্ছা পেরি, এমনও 
তো হতে পারে যে পুলিসের অনুমানই ঠিক$ মানে তুম এ 
মেয়েটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ 1? 

মেসন মুচকি হেনে বলল, “আমার টেবিলে? তঙগাটা খুজে 
দেখতে পার ॥ 

পল ড্রেক একটু থতমত খেয়ে গেল। বলল, তুমি যদি আমাকে 
অনর্থক হয়রানি করাও তাহলে কিন্ত ভাল হবে না বলছি ।, 

পল চলে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে যেতে ড্রেক ডেলার দিকে 
ফিরল। “কি করে নকল চোথ বসাতে আর খুলতে হয় এ বিষয়ে॥ 
খোজ নাও ।” 

, ডেল৷ শর্টহ্াণ্ডে নির্দেশট। টুকে নিযে বলল, আর রিভলভারে 
ঘে আপনার আঙলের ছাপ ছিল-_তার কি হবে? 

মেসন হাসল, 'পুলিসরা ওটা ধরতেই পারেনি । বাড়িসুদ্ধ অন্য 
সকলের আঙুলের ছাপ নিয়েছে--আমার ছাড় । 

“আচ্ছা ডিসদ্রিউট আাটনি হ্যামিলটন বার্গার কি খুব ধুরদ্ধর 
লোক ? 
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“এখনে! জানি না। উনি এই অফিসে আসার পর এই প্রথম 
খুনের মামল। হচ্ছে) 

'আপনি কি ওঁকে চেনেন ? 

“আলাপ হয়েছে মাত্র ।? 

উনি যদি মনে করেন হেজেল ফেনউইককে কোর্টের আওতা! 
থেকে সপরিয়ে দেয়ার জন্য মাপনি দায়ী তাহলে কি উনি আপনার 
বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিতে পারেন ? 

হয়তো পারেন।। 

তাহলে আপনি কি করবেন £ 

“সত্যি কথা বলব, আর কি। ভাতে অবশ্য বেশি কিছু হবে না), 

তার মানে? 

“আমি যদি কোন জুগিকে বলি যে খুনের প্রধান সাক্ষীকে 
হ্ামি পুলিসের কাছ থেকে সরিয়ে আমার অফিসে নিয়ে গেছি ভার 
কাছ থেকে বিবৃতি নেব বলে এবং তার ঠিক পরেই যদি ব'ল সাক্ষী 
বেপাস্তা, সে কোথায় গেছে মামি জানি না, তাহলে ব্যাপারট। কেমন 
শোনায়? যারা খবরের কাগজে এটা পড়বে তারা ভাববে আমি 

'মথ্যে কথা! বলছি এবং আমার মকেলকে বাচাবার জন্ত আমি 
শাক্ষীকে গায়েব করে দিয়েছি 

বাইরের দরজায় সাঙ্কেতিক-ঘন্টি পড়ল। তার মানে জরুরী 
টেলিফোন আছে--ডেলাকে ধরতে হবে। পেরি ইঙ্জিত করতেই 
ডেল! রিষিভার তুলে বলল, “হালে! ।? উত্তর শুনেই তার চোখ 
তীক্ষ হয়ে এল । ফোনে হাত চেপে ও জানাল, হ্যামিল্টন বার্গার, 
ডিসপ্রিক্ট আযাটুনি, অফিসে এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে 

' চাঁন।+ 
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এক আছে নাকি? জিগেস করল মেসন। 

ডেল ফোনে জিগেস করে উত্তরে জানাল যে উনি একাই 
আছেন । 

“নিয়ে এসো । তুমি এখানে থেকো। ওর প্রত্যেকটি কথ 
নোট করে নেবে । ও হয়ত ইচ্ছে করে আমার কথার ভূল উদ্ধৃতি 
দেবে না, তবু সাবধানের মার নেই ।” 

একটু পরে ডেল! হ্যামিপ্টন বার্গারকে নিয়ে ঢুকল। চওড়া 
কাধ, ঘাড়ে গর্দানে চেহারা, ছোট করে ভাটা গৌঁফ- বার্গার ঘরে 
ঢুকে হাসিথুশি গলায় বললেন, এডমনিং মেসন 1? 

মেসন চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল । তারপর বলল, 
“দেখ! করতে আলাট। কি সামাজিকত। ন। কাজের সুবাদে ? 

“লামাজিকতার খাতিরে, বললেন বার্গার । 

মেসনের এগিয়ে ধরা! সিগারেট কেস থেকে একট! তুলে নিলেন 
বার্গার, তারপর ডেলার দিকে তাকিয়ে হাসলেন । ডেলা ততক্ষণে 
ডেস্কের অন্যদিকে বসে নোট নেবার জন্য তৈরি। 

বার্গার বললেন, “আমার কথাগুলো! লিখে নেবার দরকার নেই ।, 

মেনন বলল, “আমি কিকি বলিনি তার একট] লিখিত রেকর্ড 
দরকার। তাঁর জন্যে সবচেয়ে ভাল উপায় হল আমি কি বলেছি 
সেট! লিখে রাখো: 

ডিম্রিক্ট আাটনি ভাল করে মেসনের দিকে তাকালেন। “দেখুন 
মেসন, আমি আপনার সম্বন্ধে খোজখবর নিচ্ছিলাম ।, 

“শুনে আমি মোটেই অবাক হচ্ছি না।, 

“আমি শুনলাম নানারকম ফন্দি-কিকিয় করার অভ্যেস আছে 
আপনার । 
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মেসন চটে উঠে বলল, 'আপনি কি আমার স্ুুনাম-ছুনাম নিয়ে 
&আলোচন। করার জন্য এখানে এসেছেন ? 

“তা একরকম বলতে পারেন ) 

“বেশ তাহলে আলোচনা করুন, কিন্তু একটু লাবধানে ॥ 

“শুনেছি আপনি মহা ধূর্ত । আমি দেখছিও তাই, তবে আপনার 
ফন্দি-ফিকিরগুলো অন্ঠায় বলা যাচ্ছে না। 

“শুনে সুখী হলাম | আপনাব আগে হিনি এই পদে ছিলেন, তিনি 
কিন্তু সেরকম মনে করতেন না 

“আমি মনে করি আসল ব্যাপারটা অনুসন্ধানের জন্ত একজন 
আযাটনি যে-কোন ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বন করতে পারে । আপনার 
কর্মপদ্ধতি দেখে আমার মনে হয়েছে সাক্ষীদের মাথ। গুলিয়ে 
দেবার চেয়ে আপনি চান তাদের মাথ। থেকে কতকগুলো ছেদে। 
ধারণা দূর করে দিতে-_যাতে সত্যি কথাট। বেরিয়ে আলে * 

মেলন ওকে মদেলাম করে বলল, “আপনাকে এখনি ধন্ঠবাদ 
দেব না, কারণ, অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যেটা প্রশংসা দিয়ে শুরু 
মেটা অনেক সময় টাটিতে গিয়ে শেষ হয় ॥ 

“আমি টি মারতে আলিনি। আমি কেবল মামার দৃষ্টিভজীট। 
বোঝাতে চাই 1” 

“তা যদি হয় তাহলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী আমি ভালোই বুঝতে 
পেরেছি ।? 

'তাহলে আমার বক্তব্যের প্রতি আপনার সমর্থন থাকবে আশা 
করি।” 

“আগে আপনার বক্তব্যট? শুনি ।” 

“দেখুন ডিস্রি্ট আটনিদের বদ অভ্যেস, অপরাধীকে অভিযুক্ত 
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করা। পুলিসের কাজ একটা মামলা তৈরি করে সেটা ডিসন্রিক্ট 

আযাটনির হাতে তুলে দেওয়া । তারপর তিনি অভিযোগ আনবেন : 
কিনা সেট। ত্বার উপর নিভভর করে। মামলাগুলে। থেকে কত অংশ 

অভিযুক্ত হল তার ওপর ডিসট্রিক্ট আযাটনির স্থনাম নির্ভর করে ।' 

“বলে যান। আমি শুনছি ।, 

“আমি একজন বিবেকবান লোক । নির্দোষ ব্যাক্তিকে অভিযুক্ত 
করার কোন বাসনা আমার নেই । আপনার কাজ দেখে আমি 
চমতকৃত। তবে এই সম্পর্কে আমি যে দিদ্ধান্তে পৌছেছি তার, 
সঙ্গে আপনি হয়ত একমত নাও হতে পারেন । 

*সিদ্ধান্তট! কি? জিগেস করল মেন । 

“আপনি যত না ভালে উকিল তার চেয়ে ভাল গোয়েন্দা । এতে 
করে আপনার আইন জ্ঞানের ওপর কটাক্ষ করছি ভাববেন না। 
আপনার আদালতের কায়দাগুলিও দক্ষ, সাধারণতঃ আপনি আগে 
মামলাটার সমাধানে পৌছে গিয়ে তারপর তাকে সাজান । আপনি 
চিরাচরিত প্রথ! ছেড়ে উল্টোপাণ্টা কৌশল করলে আমি সেটা 
সমর্থন করি না, তবে যদি সেই কৌশলে রহস্তের সমাধান হয় 
তাহলে আমার আপত্তি নেই। তবে আমার তো হাত-পা বীধা। 
আপনার মতে! উদ্ভট কায়দা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব 
হলে ভাল হত: বিশেষ করে যখন দেখি সাক্ষী নিথ্যে কথা 
বলছে । 

মেসন বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে স্পষ্ট কথা বললেন। 
আগেকার কোন ডিসট্রিকু আযাটনি সেটা করেননি । কাজেই 
আমিও আপনার সঙ্গে স্পট কথা বলব। মেটা আমি সচরাচর 
বলিনা। আমার মকেলকে আমি কখনোই জিগেস করি না সে: 
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দোষী কি নির্দোষ। তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি মামলা 
করি। দোষী নির্দোষ যাই হোক, আদালতে নিজের কথা শোনাবার 
অধিকার তার আছে। তবে যদি দেখি সে সত্যি খুনী এবং তার 
আইনগত ব1 নীতিগত কোন সমর্থন নেই, তাহলে আমি তাকে 
দোষ স্বীকারে বাধ্য করি । | 

বার্গার সায় দিয়ে বলল, “আমারও তাই ধারণ1 1, 

“তবে একটা কথা । আমি বদি দেখি খুন করাটা আইনগত বা 
নীতিগত কারণে সমর্থনযোগ্য তাহলে আমি তাকে বাঁচাবার 
প্রাণপণ চেষ্ট। করব ।, 

বার্গার বলল, 'মামি অবশ্য এতে একমত নই । কারণ আইনই 
সবার ওপরে । যাই হোক, আপনার প্রতি আমার কোন বিরাগ 
নেই, বরং বন্ধুভাব আছে। নেইজগ্যই অনুরোধ করছি আপনি, 
হেজেল ফেনউইককে বার করে দিন ।” 

“ও কোথায় আমি জানি না 

হতে পারে । তবু আপনি ওকে বার করে দিতে পারেন । 

“আমি বলছি ও কোথায় আমি জানি ন11, 

“আপনি ওকে কোথায় পাঠালেন ?' 

“আমার অফিসে ।, 

“কাজটা কিন্তু সন্দেহজনক ॥ 

“আপনি যদি ঘটনাস্থলে থাকতেন তাহলে আপনিও ওকে 
নিজের অফিসে চালান করে দিতেন। যাতে ওর বিবৃতিটা আগে 
নিতে পারেন।” 

“আমি জনসাধারণের কাজ করার জন্য নিযুক্ত অফিসার। 
আমার কর্তব্য খুনের অনুসন্ধান ।' 
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“তার মানে তো এই নয় যে আমি আমার মকেলের পক্ষ থেকে 
অনুগন্ধান করতে পারব না!” 

“কেমন ভাবে করছেন তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে ।” 

“এক্ষেত্রে সেটা কিভাবে করা হয়েছে তা তো! গোপন নেই। 
আমি সাক্ষী রেখেই কাজ করেছি। 

“তার পরে কি হল? 

হেজেল ফেনউইক আমার গাড়ি নিয়ে অদৃশ্য হল । 

“আমার বিশ্বাস মেয়েটির জীবন বিপনন 1, 

“কি কারণে ? 

“একমাত্র ও-ই খুনীকে সনাক্ত করতে পারে |, 

“ুনী বলছেন কেন! যে লোকটি ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে 
এসেছিল ।” 

“একই লোক ।, 

“আপনি তাই মনে করেন ?? 

“যুক্তি দিয়ে বিচার করলে তাই হয়।” 

প্রমাণ না হওয়া পর্যস্ত কিছুই নিশ্চিত নয় ।+ 

তাহলে বল! ধাক এট! ধারণার ব্যাপার। আপনার নিজন্ব 
ধারণ। থাকতে পারে, আমারও তাই। এ লোকট। খুনী হতেও 
পারে। লোকটা মরীয়া হয়ে উঠেছে। হেজেল ফেনউইককে বিপদে 
ফেল হয়েছে, কিন্বা হবে!" 

তাহলে কি করতে হবে ? 

“ওকে আমি নিরাপদ জায়গায় রাখতে চাই 1, 

“আপনি ভাবছেন ও কোথায় আছে আমি আপনাকে জানিয়ে 
দেব? 
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“নিশ্চয়ই দেবেন ।? 

বলতে পারব না 

“পারবেন না, না বলবেন না ?' 

“পারব না।? 

বার্গার উঠে দাড়াল । “আমার মনের ভাবট। আপনাকে জানাতে 
চেয়েছিলাম । আপনার মক্ধেলরা নির্দোষ কিনা সেট। আমার জান! 
দরকার। কিন্তু খুনের মামলার প্রধান সাক্ষীকে লোপাট করে 
আপনি যদ্দি ভাবেন পার পেয়ে যাবেন, তাহলে খুব ভুল করছেন। 

“আমি বলছি মেয়েটা কোথায় আমি জানি না 

একটানে দরজা খুলে মেখান থেকে চলে গেল বার্গার, 
আপনাকে আটচল্িশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হল। তার বেশি নয়।, 

ডেল ভয়ে ভয়ে পেরি মেসনের দিকে তাকাল । 

“আপনার কিছু কর! উচিত এখন ।” 

মেমন হাসল । “আটচল্লিশ ঘণ্টায় আমি অনেক কিছু করে 
ফেলতে পারি ডেলা। 
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পল ড্রেকের চোখ দেখে মনে হল রাত্রে ঘুম হয়নি । 

“গোয়েন্দার মুশকিল কি জান? যেখানেই খোড়াখুঁড়ি করবে 
সেখান থেকেই লুকোনে। কঙ্কাল বেরিয়ে পড়বে? 

“এবারে কি বেরোল ? জিগেস করল পেরি মেসন। 

“হেজেল ফেনউইক সম্পর্কে অনেক কিছু ।, 
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মেসন ডেলাকে নোট নিতে ইশারা করল। 

“আঙলের ছাপ থেকে কিছু উদ্ধার হল? 

“তা পেলাম বৈকি । দশ আঙলের ছাপ ভালোই পেলাম। 
তারপর এদিক ওদিক থেকে সব খবরই সংগ্রহ হুল । 

“ওর আড়ুলের ছাপ পুলিসের খাতায় আছে? 

“আছে বলে আছে! বেশ দাগী মহিলা তোমার হেজেল 
ফেনউইক |, 

“কিরকম ? 

“ওর বিরুদ্ধে পুলিসের স্পষ্ট কোন অভিযোগ নেই , কিন্তু এই 
মেয়েটি যাকেই বিয়ে করে সে পটল তোলে । তারপর মেয়েটি তার 
সব সম্পত্তি পেয়ে যায় ।ঃ 

“কতজনকে বিয়ে করেছে ও ? 

“সেট। বার করা গেল না! পুলিসের ওর ওপ্র সন্দেহ আছে, 
তবে স্পষ্ট প্রমাণ নেই। ওর এক পুরতন স্বামীর পেটে আসেনিক 
পাওয়া যায়। তখন অনুসন্ধান শুক হয় । অন্থ এক স্বামীর নুতদেহ 
কবর খু'ড়ে বার করে তার পেটেও আসেনিক পাওয়া যায়! হেজেল 
গ্রেপ্তার হয়, পুলিস ওর আঙুলের ছাপ নেয়, জিজ্ঞাসাবাদ করে, 
কিন্তু বিশেষ কিছু উদ্ধার করতে পারে না। এই অবসরে মেয়েটির 
কোনে শুভার্ধা তাকে গোপনে একটি করাত পাচার কৰে--তাই 
দিয়ে জেলখানার গরাদ কেটে পালায় ও ।” 

সব গুনে মেসন আশ্চর্য হয়ে শিষ দিল। তারপর জিগেস 
করল, “কোনো! স্বামী বেচে আছে? 

হ্যা । তার নাম হ্রিফেন চামা | বিয়ের ছদিন পরেই চামাস ওকে 
ছেড়ে চলে যায়-_-হেজেল আপেনিক খাওয়াবার সময় পায়নি ।' 
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“এই স্বামী কি ওর আগের ইতিহাস জানত ? 

“না। তবে বিয়ের আগে চামাস ওকে নিজের টাকাপয়সা 
সম্বন্ধে মিধো কথা বলেছিল । হেজেল আসল অবস্থা জানতে পারার 
পর দারুণ চ্যাচামেচি হয়। চামাসপ ওকে টাকার লোভে বিয়ে করা 
নিয়ে যা-তা বলে সেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় আর কোনোদিন ও 
মুখে হয়নি । 

“এ মেয়ে ঠিক সেই মেয়েই তো? 

। “কোনে! ভূল নেই। ডিকের রিস্ট ওয়াচের ভালায় এর ফোটো 
ছিল ।” 

“ফোটোর কথ! জানতাম না তো৷?' 

'পুলিসও জানে না। এ একটাই ফটে! ছিল। ডিক নেকথ।! 
একদম চেপে গেছে। 

“তুমি পেলে কি করে? 

“আমি ভাবলাম ওর কাছে একটা “ফাটে নিশ্চয়ই থাকবে । তাই 
ওর পকেট মেরে রিস্ট ওয়াচের পিছনে ছবিটা পেয়ে ওটার ফোটো তুলে 

নিলাম । তারপর পুলিসের ফাইলের সঙ্গে ফোটোটা মিলিয়ে নিলাম । 

“চামাস ফোটো। দেখে চিনতে পারলে ?? 

হ্যা। আমি ওকে ডিকের কাছ থেকে নেওয়া ফোটোটা 
দেখিয়েছিলাম, পুলিন ফাইলেরট! নয়। কারণ ওর যে আগের 
ইতিহাস আছে মেট। আমি চামাপকে জানাতে চাইনি 1, 

গ্যাখো পল, তুমি কি ওকে বলবে বিনা খরচায় ডিভোসের 
ব্যবস্থা হলে ও রাজি আছে কিনা? 

তা রাজি হবে। তবে সন্দেহ করতে পারে। অবশ্থ বিয়ে ও 
এখনি করতে চায়। কিন্তু ডিভোস দিয়ে লাভ কি? 


১৫১ 


“একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে চাই |; 

“কি পরিস্থিতি ?' ূ 

গ্যাখো একট জিনিস লক্ষ্য করাবে, কোনে! মেয়ের বর্ণনা দেওয়া 
খুব কঠিন খবরের কাগজে হেজেল ফেনউইকের কি বর্ণনা ছাপা। 
হয়েছে? পাঁচ ফিট দু ইঞ্চি উচ্চতা, ওজন একশো তেরে পাউগ্ড, 
বয়স সাতাশ, চোঁখ কালো, রঙ তামাটে, বাদামী পোশাক, বাদামী 
জুতো-মোজা-পরা অবস্থায় শেষ দেখা গেছে 1 

'তাতে কি? জিগেস করল পল। ূ 

“মেয়েটাকে চাক্ষুষ দেখেছে খুব কম লোকেই। অত্যন্ত 
রহস্যজনকভাবে এর প্রবেশ। ডিক সম্ভবত গোপনে এর সঙ্গে 
মেলামেশ! করত । এই বর্ণনার সঙ্গে মিল তো বহু মেয়ের থাকতে 
পারে) 

ড্রেন বললো, তাতে কি? 

মেসন ডেলার হাত ধরে তাকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গেল। 
ফিসফিস করে বলল, “কোনো এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সীতে চলে যাও । 
বছর ছাবিবশ সাতাশের একটি মেয়ে খুঁজে বার কর যার উচ্চতা পাচ 
ফুট ছুই, ওজন প্রায় একশো তেরো, চোখ কালো, রঙ বাদামী এবং 
যে মেয়েটি বেশ অনাহারে আছে । তার যদি বাদামী রঙের পোশাক 
থাকে তো ভালো নাহলে কিনে দিও। তবে সবচেয়ে বড় কথা 
মেয়েটি যেন অনাহারে থাকে 1 

“কতট। অনাহারে ? 

“যাতে টাকা নিয়ে দরাদরি না করে সেইরকম আর কি।? 

“ও কি জেলে যেতে পারে ?' 

“বল! কি যায়? তবে গেলেও বেশিদিন থাকবে না, আর তার ' 
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জন্তে বাড়তি টাকা দেওয়। হবে। যাবার আগে একটু অপেক্ষা 
কোরো১ আরো কিছু বলার আছে ॥ 

পল ড্রেকের কাছে গিয়ে মেনন জিগেন করল, “পল, তোমার 
সঙ্গে খবরের কাগজের লোকেদের তো বেশ ভাবসাব আছে । 

'তাআছে। কেন? 

“কাগজের এক বন্ধুকে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে বল ব্যাসেটের বাড়ির 
সকলের ছবি তুলে আনতে । কেউ জিগেন করলে যেন বলে 
কাগজের জন্য চাই। কি, পারবে? 

“অতি লহজে ) 

'এবারে আসল কথাট। শোনে! ; ছবিগুলো! ওদের একটা বিশেষ 
জায়গায় বসিয়ে তোলা হবে 1 

'কোন্‌ জায়গা! ? 

'ব্যাসেট খুন হবার সময় যে চেয়ারে বসেছিল সেইখানে বসিয়ে 
তোলাবে। ক্লোজ-আপ চাই, যাতে মুখের ভাব দেখ। যায়|, 

“এখানে বসিয়ে কেন ? 

“সেট! এখন বলা হবে না। 

“ওখানট। বেশ অন্ধকার।' 

“পকালে নয়। নট থেকে দশটার মধ্যে ছবিগুলো। তোলাবে। 
ওর! যদি পৃবদিকে মুখ করে বসে তাহলে জানল থেকেই যথেষ্ট 
আলে। পাবে । 

নোটবই বার করে নাম লিখে নিতে লাগল ড্রেক। “ওভারটন, 
কোলমার, ব্রাইট বলে হাউন-কিপার, ডিক ব্যাসেট। আর কে? 

“খুনের রাত্রে আর যদি কেউ ওখানে এসে থাকে 

“ডেস্কের পিছনে বসিয়ে ? 
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হ্যা। জানলার দিকে মুখ করে।” 

ক্লোজ-আপ চাই? 

হ্যা ।; 

শুনতে কেমন যেন লাগছে । তবে হয়েযাবে। 

টেলিফোন বাজল। ডেলা ফোনট1 তুলে বলল, হ্যালো 1, 
তারপর মেসনের হাতে দিয়ে নিচু গলায় জানিয়ে দিল, হ্যারি 
ম্যাকলেন। আপনার সঙ্গে কথা বলবে ।, 

মেসন ড্রেককে হাত নেড়ে বসতে বলল। ফোনে বলল, হ্যা, 
আমি মেসন বলছি ।” 

ফোনের অন্ত প্রান্তে উত্তেজিত গলায় কথা বলছিল হ্যারি । 
শুনুন, কি বোকামিই না করেছি। আমাকে যে চালানে হচ্ছে 
সেট! এতক্ষণ বুঝতে পারিনি । এখন আপনাকে সব কথ জানিয়ে 
দেবার জন্তক আমি প্রস্তত | 

থুব ভাল। চলে এসো তাহলে । আমি অপেক্ষা করছি।” 

“না আমি যেতে পারছি না। ভরসা পাচ্ছি না 1, 

| “কেন? 

“আমাকে নজরে নজরে রাখা হয়েছে? 

“কে নজরে নজরে রেখেছে 1 

“সেটাও দেখা হলে সামনাসামনি বলব ।” 

তাহলে তোমার সঙ্গে কখন দেখা হচ্ছে ? 

“আপনাকেই এখানে আসতে হবে। আমি বেরোতে ভয় 
পাচ্ছি। হয়ত প্রাণে মারা যাব । শুনুন, আমি আছি মেরিলাও 
হোটেলে, জর্জ পারডি নামে । ঘরের নম্বর ৯০৪। কিন্তু ডেস্কে 
আমার নাম করবেন না|! সোজা লিফটে করে উঠে আনুন। 
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বারান্দায় কেউ থাকলে গ্রাহ্া করবেন না, ঘরে ঢুকে পড়ুন । টোক। 
এদেবেন না। আমি দরজা খুলেই রাখব । 
“একট! কথা, তোমার সাকরেদটি কে ছিল? 
“ফোনে আমি একটা কথাও বলব না । আর নয়। আসতে 
ইচ্ছে হয় আনুন, নইলে জাহান্নামে যান |, 
ওদিকে ফোন কেটে গেল । মেসন পল আর ডেলার দিকে 
তাকিয়ে বলল, “একটু বেরোতে হবে ), 
হিতিমধ্যে জরুরী কিছু ঘটলে আপনাকে কোথায় জানাব ? 
ডেল! জিগেস করল । 

মেসন একটু ইতস্তত করে একট। কাগজে লিখল -_ “মেরিল্যাণ্ু 
হোটেল, রুম ৯০৪, জর্জ পারডি?। তারপর কাগজট। ভাজ করে 
একট! খামে পুরে খাম সেঁটে ডেলাঁর হাতে দিল। 

“পনেরে! মিনিটের মধ্যে যদি ফোন ন। করি তাহলে এট থুলে 
ফেলো! । পল, তুমি এই ঠিকানায় চলে আসবে সঙ্গে যেন অন্তর 
থাকে। 

হ্াটট] তুলে দবজার দিকে এগোল মেসন। 


১২ 
মেরিল্যাণ্ড হোটেল থেকে একটু দুরে গাড়ি থামাল মেসন। নামবার 
আগে পনেরো কুড়ি সেকেগ্ড লিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাস্তার 
এদিক-ওদিক দেখে নিল। 

সোজা হোটেলে না ঢুকে পাশের দরজ। দিয়ে ঢুকল মেসন। 
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ডেস্কের ক্লার্ক-কে অগ্রাহ্া করে প্রথমে গেল সিগারেট কাউন্টারের 
দিকে। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে কিছু ম্যাগাজিনের পাতঃ, 
উল্টে এক ফাকে লিফটে উঠে পড়ল । ঠিক তখনি লিফটের দরজাট। 
বন্ধ হচ্ছিল। 

লিফউ-বয়কে মেসন জানাল সে এগারো তলায় নামবে। 
এগারো তলায় নেমে সে পাড় দিয়ে হু'তল! নেমে ন'তঙায় চলে 
এল। বারান্দা খালি আছে দেখে ও সোজা গটমট করে ৯০৪ 
নম্বরে চলে এল । টোকা না দয়ে হাতল ঢুকিয়ে সোজা টুঁকে এল 
ভেতরে । ্‌ 

জানলার পর্দ। টানা । আলমারি হ| করে খোলা, দেরাজগুলো। 
খোলা, সুটকেশ খোলা জিনিসপত্র মাটিতে ছড়ানো । বানায় 
উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি লোক, তার বাঁহা'ত খাট থেকে 
ঝুলছে, মাথাটা কাত হয়ে আছে, ডান-হাত বুকের কাছে ভাজ 
করা। 

কোন জিনিসে হাত ন। দিয়ে পা টিপে টিপে মৃতদেহের কাছে 
গেল মেসন। হাটু গেড়ে দেখল, লোকটার ভান হাতের মুঠোর 
মধ্যে একট! ছোরার বাট-_ছোরাটা বুকে বিধে আছে। বিকৃত মুখ 
দেখেও চিনতে অসুবিধে হল না যে লোকটি হার ম্যাকলেন । 

মেন যা করছিল খুবই সন্তর্পণে। কয়েক পা পিছিয়ে ও কান 
পেতে কি শোনার চেষ্টা করল। তারপর ওয়েস্ট কোটের পকেট 
থেকে ছু আঙ্ল দিয়ে বার করল একট৷ কাচের চোখ-_ফ্রেকের 
দেওয়া চোখগুলোর মধ্যে একট।। রুমাল দিয়ে ভালে করে কীচটা! 
যুছে ম্যাকলেনের বা-হাতের সুঠোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ওটা । পা 
টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে হাতলট। মুছে ফেলল, তারপর ' 
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বাইরে বেরিয়ে বাইরের হাতলট! থেকেও আঙ্লের দাগ তুলে 
ফেলল । 

তারপর দ্রতপায়ে সিড়ি দিয়ে উঠে এগারো তলায় চলে গেল 
মেসন। লিফটের জন্ত বোতাম টিপল। নিচে নেমে প্রথমেই 
ফোনের বুথে ঢুকে ডেলাকে ফোন করল। “ঠিক আছে ডেলা' 
খামট! পুড়িয়ে ফেল ।॥ 

তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা গলি দিয়ে বড রাস্তায় 
এল, যেখানে ওর গাড়ি রাখা ছিল। গলিতে গা-ঢাক! দিয়ে দাড়িয়ে 
ও রাস্ত! লক্ষ্য করতে লাগল । 

ওর গাড়ির প্রায় পঞ্চাশ ফুট পিছনে একটা পুলিসের গাড়ি! 
গাড়িতে নিচু হয়ে বসে ছুজন পুলিস, মেসনের গাড়িকে লক্ষ্য 
করছে। 

মেসন আরো একটু পিছিয়ে এল! ইতিমধ্যে শ] করে আর 
একট পুলিসের গাড়ি এসে এখানেই থামল। সার্জেন্ট হলকোম্ব 
গাড়ি থেকে অন্য ছুটি লোকের সঙ্গে নিচু গলায় কি সব কথাবার্তা 


মেনন গলি দিয়ে উন্টো। দিকে হাটা দিল। তারপর পাশের 
রাস্তা দিয়ে হোটেলে ঢুকল। রিসেপশন-ডেস্কে এসে ক্রার্ককে বলল, 
“শুনুন, কথাটা গোপনীয় । আমি হ্যারি ম্যাকলেন বলে একজনকে 
খুজছি। খবর পেয়েছি সে এই হোটেলেই আছে। ম্যাকলেন 
নামে কেউ এখানে ঘর নিয়েছে কি? 

রেজিস্টারের পাতা উলটে ক্লার্কটি মাথা নাড়ল। 

মেসন প্রায় নিজের মনেই বলল, “এতো ভারি অদ্ভুত । আমাকে 
"খবর দেওয়া হল সে এখানে । আমার নাম পেরি মেসন। আমি 
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ডাইনিংরুমে যাচ্ছি, খেতে । লোকটি যদি ইতিমধ্যে আসে আমি 
যেন জানতে পারি। তবে ওকে বলবেন না।, 

ডাইনিংরুমে গিয়ে মেসন একটা! স্যাগডউইচ আর এক বোতল 
বীয়ার চাইল। বিল আনতে, মেসন ওয়েট্রেলকে দাম চুকিয়ে পঞ্চাশ 
সেন্ট বখশিশ দিল। তারপর ধীরেন্ুুস্থে খাবার খেয়ে ডাইনিং 
রুমের দরজায় এসে দাড়াল । 

লবিতে একট] গাছের টবের পিছনে দাড়িয়ে লার্জেন্ট হলকোন্ব। 

মেসন এই দেখেই তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল ডাইনিংরুমে | 
ক্যাশিয়ারের ডেস্কের কাছে টেলিফোন! মেসন পাঁচ সেট ফেলে 
বলল, 'পুলিন হেডকোয়াটার-এর লাইন দেবেন 1” 

“আমি সার্জেন্ট হলকোন্বের সঙ্গে কথা বলতে চাই ।, 

“উনি এখানে নেই ।" 

তাহলে আর কাউকে দিন ।, 

“কি বিষয়ে কথা বলবেন ?' 

«একট! মামলা । 

“কে কথা বলছেন? 

“আমি পেরি মেসন।” 

“কি বলতে চান ?' 

“ওঁকে বলবেন যত শীঘ্র সম্ভব যেন মেরিল্যাণ্ড হোটেলে চলে 
আসেন । এখানে আমি ওর জন্তে অপেক্ষা করছি । 

ফোন রেখে মেসন আর একটা! পাচ সেপ্ট ফেলে ডিসি 
আাটনির অফিসে ফোন করল। 

“আমি পেরি মেসন বলছি। হ্ামিজ্টন বার্গারের সঙ্গে কথ। 
বলতে চাই-_খুব জরুরী বিষয় । না, অন্ত কারে সঙ্গে কথা বলব 
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না। মিঃ বার্গারকে বলুন মেসন লাইনে আছে ।” 

কয়েক সেকেগু পরে হ্যামিলটন বার্গারের সাবধানী গল। ভেসে 
এল । 

“কি ব্যাপার, মেসন ? 

“আমি মেরিল্যাণ্ড হোটেল থেকে বলছি। আমাকে একজন 
ফোন করে খবর দেয় হ্যারি ম্যাকলেন এখানে আছে। লোকটা 
নিজের নাম বলেনি । বলল, ম্যাকলেন কিছু স্বীকারোক্তি করতে 
চায়। আমি খোজ নিয়ে দেখছি ম্যাকলেন এখানে আসেনি । 
হয়তো যেকোন মুহুর্তে এলে পড়বে । আপনি হয়ত জানেন না যে 
ম্যাকলেন অন্ত একটা ব্যাপারে আমার মকেঙ্গ। ও ব্ালেটের 
কাছে কাজ করত । 

হ্যা, সে ব্যাপারট। আমার জানা আছে । বেশি বলার দরকার 
নেই ।? 

“তা হলে তো! ভালোই হল ! সুতরাং ম্যাকলেন যদি ইচ্ছে করে 
তাহলে অনেক দরকারি খবর দিতে পারে সেটা নিশ্চয় বুঝতে 
পারছেন ? 

হ্যা, যদি ইচ্ছে করে। তা, আপনি আমাকে কি করতে 
বলেন? 

মেন বলল, “দেখুন আমি বড় বিচিত্র পরিস্থিতিতে পড়েছি । 
আমি যেহেতু ম্যাকলেনের উকিল, সেজন্য ও স্বীকারোক্তি দেবার 
সময় আপনার অফিসের কেউ থাকলে ভালো হয়। সার্জেন্ট 
হলকোম্বকে ফোন করলাম, কিন্তু উনি হেডকোয়া্টারে নেই ।, 

একটু চুপ করে থেকে বার্গার বলল, 'আপনি এখন মেরিল্যাগ 
হোটেল থেকে বলছেন? 
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হ্যা । 

“কতক্ষণ আছেন ওখানে ? 

“বেশ খানিকক্ষণ | ম্যাকলেনের জন্ত বসে আছি । এখনে! 
আসেনি । ইতিমধ্যে ডাইনিংরুমে গিয়ে কিছু খেয়ে এলাম। 
হলকোম্বকে ফোন করলাম ।' 

“আমি একজন লোক পাঠাচ্ছি ওখানে- আপনি বলছেন যখন । 
তবে একটা কথা খেয়াল রাখবেন--আমার লোক পৌছনো মাত্র 
পুরো দায়িত্ব তার।” 

“ভালো কথা | 

বার্গার ধন্যবাদ দিয়ে ফোন ছেড়ে দিল। 

মেসন একট। সিগারেট ধরিয়ে ধীরেন্ুস্থে লবিতে বেরিয়ে এল । 
যে দিকে হলকোম্ব আছে সে দিকে তাকাল না। হলকোম্ব টবের 
ধারে পা তুলে দিয়ে চিস্তিতভাবে ঈাড়িয়ে ছিল, হাতে সিগারেট, 
কনুুইট। হাটুর ওপর রাখা । 

রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে মেসন জিগেনস করল ম্যাকলেন এসেছে 
কিনা । আসেনি শুনে একট] চেয়ারে আরাম করে বসে সিগারেট 
টানতে লাগল । লিগারেটট। তিন-চতুর্থাংশ শেষ হবার পর আবার 
উঠে এল মেসন | 

“মাপনাকে বার বার বিরক্ত করছি। আমার মনে হচ্ছে 
ম্যাকলেন হয়ত অন্ত নামে রেজিস্টার করে থাকতে পারে। ওর 
বয়স চব্বিশ-গঁচিশ। লেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা, মুখে একটু আধটু 
ব্রণ, লালচে চুল, জামাকাপড় ভালোই পরে, হাতের চেটোর উপ্টে। 
দিকে গুড়ি গুড়ি লাল দাগ ।, 

ক্লার্ক বলল “দাড়ান, আমি বরং হোটেলের ডিটেকটিভকে ডাকি ।” 
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ও বোতাম টিপল। একটু পরে একটা মোট গোছের লোক 
" এসে সন্দিগ্ধচোখে মেসনের দিকে তাকাল। 

ইনি মিঃ মালডুন-_-আমাদের হাউস অফিসার”, আলাপ 
করিয়ে দিল ক্লার্ক । 

মেসন বলল, "আমি একজনকে খুঁজছি । তার আসল নাম 
হারি ম্যাকঙ্গেন। হয়ত অন্য নামে ঘর নিয়ে থাকতে পারে। 
বছর পঁচিশেক ব্যস, রোগা, লালচে চুল, জাম! কাপড় ভালোই 

*পরে। শেষ যখন দেখি গা নীল সুট পরে ছিল--তাতে সাদ! 

ঈাইপ। হালকা গ্রে হ্াট। এরকম কাউকে আপনার মনে 
পড়ছে 1? | 

তার সঙ্গে আপনার কি দরকার ? 

কথ। আছে । 

“কিন্ত সে কি নামে এখানে আছে আপনি জানেন ন1?? 

'না।? 

“কি করে জানলেন সে এখানে ? 

“আমাকে বলা হয়েছে ।, 

'কে বলেছে? 

“তাতে আপনার কি দরকার ? 

“মাপনার সাহস তে! কম নয়--আমাদের একজন গেস্ট সম্পর্কে 
খারাপ ইঙ্গিত করছেন !, 

“আমি তেমন কোনো ইঙ্গিত করিনি 1 

“আপনি বলেছেন সে অন্ত নামে এখানে আছে ।, 

বৃ কারণে লোকে সেটা করতে পারে।, 

স্পষ্ট কথাট! বলে ফেলুন তো? কে আপনি? কিচান? 
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পিছনে পায়ের শব্দ হতেই মালডুন চমকে ফিরে তাকাল, 
তারপর আনন্দে দাত বেরিয়ে গেল তার। 
“সার্জেন্ট হলকোম্ব! এক মাস হয়ে গেল আপনার সঙ্গে দেখা 
হয়নি ।” 
পেরি মেসন দারুণ অবাক হবার ভান করল । 
“আরে, আপনাকেই তো৷ ফোন করছিলাম ।, 
“কোথা থেকে ? 
“এখান থেকে । 
“কেন, আমার সঙ্গে কি? 
“যে খবরটা! পেলাম সেট! আপনাকে জানাতে চাইছিলাম |? 
“কি খবর ? 
হ্যারি ম্যাকলেন এই হোটেলে আছে-_-আর স্বীকারোক্তি দিতে 
প্রস্তুত ।* 
“ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?" 
“ওর! বলছে এ নামে কেউ নেই।? 
“ডিটেকটিভের সঙ্গে কি ব্যাপার ?' 
মাঁলডুন বলল, "ইনি বলছেন একজন এখানে অন্ত নামে আছে। 
লোকটার বর্ণনা! দিলেন উনি ।? 
“আছে নাকি সেরকম কেউ ? 
যা, তাই মনে হয়।। 
“কি নাম? 
জর্জ পারডি। রুম ৯০৪ ঘণ্টা দেড়েক আগে এসেছে। 
চেহারাট! কেমন সন্দেহজনক |” 
সার্জেন্ট এবার মেসনকে নিয়ে পড়ল। 
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“আপনি এখানে কতক্ষণ ? 

“তা অনেকক্ষণ । 

“কি করছিলেন ? 

“ম্যাকলেনের জন্য অপেক্ষ। করছিলাম । আমাকে বলা! হল ও 
এখানে আসছে । স্বীকারোক্তি করবে এমন কথ! ও বলছে ।, 

“আপনি বললেন আমাকে ফোন করছিলেন ? 

'হ্যা, আমি চাইছিলাম কোনে পুপিল-অফিলারের সামনে ও 
ধা বলার বলুক 1, 

“ক বিষয়ে কথা বলতে চায় ও?” 

“ব্যাসেট মামলার বিষয়ে । ঠিক জানি না।ঃ 

“আপনি আমাকে এত সহজে বোক। বানাতে পারবেন না। 
আমাকে কখনই ফোন করেননি আপনি । এখানে এতক্ষণ ধরে 
কি করছিলেন ? 
“ডাইনিং রুমে ছিলাম ।” 
“খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল, তাই না? 
পেরি মেনন কাতরচোখে রিসেপশন ডেস্কের ক্লার্কটির দিকে 
তাকাল। 

ক্লার্ক বলল, হিযা সার, উনি বললেন ডাইনিংরুমে যাচ্ছি কিছু 
খেয়ে আসতে । 

সার্জেন্ট বলল, “এই ভদ্রলোক যা বলেন আর য| করেন তার 
মধ্যে সব সময় সামঞ্জন্য থাকে না।” মেসনের হাত ধরে হিড় হিড় 
করে ডাইনিংরুমের দিকে চলল হলকোম্ব। 
-গ্গ চিলুন দাদা । যে ওয়েট্রেনটি আপনাকে খাবার নার্ভ করেছিল 
তাকে যদি দেখাতে পারেন, তাহলে আমি লিখিতভাবে ক্ষমা চাইব & 
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দরজার কাছে ফ্রাড়িয়ে চিস্তিতভাবে এদিক ওদিক দেখতে 
লাগল মেসন। | 

“সার্জেন্ট, এট। তো। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওয়েট্রেসদের 
দিকে আমি খুব লক্ষ্য করে দেখি না। একটি কম বয়সী মেয়ে ছিল, 
নীল ইউনিফর্ম-পর1।, 

সার্জেন্ট হাসল। “নীল ইউনিফর্ম ওরা সবাই পরে। যা 
বলেছিলাম.। কত আর বোক। বানাবেন মেসন।” 

'াড়ান, দাঁড়ান, মেসন বলে উঠল-_“এঁ মেয়েটিকে যেন মনে 
হচ্ছে চেনাঁচেন1 |: 

সার্জেন্ট মেয়েটিকে ডাকল । 

খানিকক্ষণ আগে তুমি এই ভদ্রলোককে খাবার সার্ড করে- 
ছিলে? 

মেয়েটি মাথা নাড়ল। 

এমন সময় যে মেয়েটি মেসনকে খাবার দিয়েছিল সে এগিয়ে 
এল । 

'আমি ওঁকে খাবার দিয়েছিলুম । 

মেসন বলে উঠল, "ও হ্যা, ঠিক ঠিক । তোমার মুখটা আমার 
মনেই পড়ছিল না । আসলে বড্ড অন্যমনস্ক ছিলাম কিনা ।” 

“আমার কিন্তু আপনাকে ভালোই মনে আছে। স্যাগুউইচ আর 
বিয়ারের সঙ্গে আপনি আধ ডলার টিপস দিয়েছিলেন । যারা 
স্যাগুডউইচ আর বিয়ারের সঙ্গে আধ ডলার দেয় তাদের আমার মনে 
থাকে। 

সার্জেট হলকোগ্ছের মুখট! দেখবার মতো হল। 

ক্যাশিয়ার এতক্ষণে এদের কথাবার্ড! শুনছিল। সে এবার বলল, 
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“এই ভদ্রলোক টাক চুকিয়ে ছুটে! ফোন করলেন-আমার ভালো 
করেই মনে আছে।” 

“কাকে ফোন করলেন? জিগেন করল হলকোম্ব। 

পুলিসের কে এক সার্জেন্ট হলকোম্বকে তারপর ডিসটিক 
আাটমির অফিনকে । আমার মনে হয়েছিল লোকটি ডিটেকটিভ, 
তাই কান খাড়া করে ছিলাম ।, 

“ডিস্রিক্ট আটনির অফিস? ভয়ানক অবাক হল হলকোম্ব। 

1” ক্যাশ্য়ীরটি বলল। “ও ডিসট্রিক আটন্রিকে বলল 
নয সার্জেট হলকোন্বকে পাওয়া যাচ্ছে না। আযাটনি কি ওর 
অফিস থেকে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন? ম্যাকলেন বলে একজন 
লোক কি যেন স্বীকারোক্তি করবে সেইটা শোনবার জন্তে 1 

সার্জেণ্ট বলল, “কি আশ্চর্য 1” 

মেনন জিগেন করল, 'এখন তাহলে আমরা কি করছি? হ্যারি 
ম্যাকলেনের সঙ্গে কথ! বলব না? 

"আমি কথা বলব। আপনি বারান্দায় দাড়িয়ে থাকবেন ।' 

হলকোম্ব মেসনকে লিফটের দিকে নিয়ে চলল । ন'তলা। 

ওর] ন'তলায় পৌছতেই মেসন ভাড়াছড়ো করে বেরিয়ে উল্টো 
দিকে হাঁটতে শুরু করল। তারপর ঘরের নম্বরগুলোর দিকে চোখ 
পড়াতে ৯০৪ 'নম্বরের দিকে ফিরল। সার্জেন্ট মেদনের হাত ধরে 
টেনে তাকে ঠিক দিকে নিয়ে চললেন। 

“ওর সঙ্গে কথা বলব আমি। আপনি পিছনে পিছনে থাকুন ।, 

৯০৪.নগ্বরের দরজায় টোকা! মারল মার্জেট। কোনো উত্তর 
হল না। আবার টোক। দিয়ে হাতল ঘোরাল সার্জেন্ট । ঘরে 

,ঢুকবার আগে মেসনকে বলে গেল, “আপনি এখানে অপেক্ষা করুন ।” 
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দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চুপ করে দরাঁড়য়ে রইল মেসন। হঠাৎ 
দরজা খুলে বিবর্ণসুখে বেরিয়ে এল সাজেন্ট হলকোম্ব। 

মেসন জিগেস করল, “কি বলছে ও ? 

গম্ভীরমুখে উত্তর হল, “কিছুই বলছে না। শুনুন মিঃ মেসন, 
আপনি ব্যস্ত লোক। এখন আপনার অফিসে ফিরে যান। আমি 
এখাঁনে যা করার করছি ।, 

মেসন বলল, “কিন্তু আমি যে ম্যাকলেনের সঙ্গে দেখা করতে 
চাই।ঃ 

অধৈর্য হয়ে উঠল সার্জেন্ট । “আপনি ভালোয় ভালোয় যাবেন" 
কিনা বলুন ? অন্তত এই মামলায় আমি আপনাকে প্রমাণ সরাবার 
কিন্বা সাক্ষী ভাগাবার সুযোগ দিচ্ছি না ।, 

“কিছু হয়েছে নাকি ? 

“হবে, যদি আপনি অবিলম্বে কেটে না পড়েন ।, 

অত্যন্ত অপমানিত ভাব দেখিয়ে মেসন বলল, “এর পরে আমি 
কোনো জরুরী খবর পেলে আপনাকে আর জানাচ্ছি না ।, 

কোনো কথা না! বলে সার্জেন্ট ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। 

মেসন তাড়াতাড়ি গাড়ির দিকে ছুটল । অফিসে পৌছে ডেলার,- 
ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি কথা শুরু করেই থেমে গেল। পিছনের 
চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এসে হাত বাড়াল পিটার ক্রনজ্ড। 

“অভিনন্দন জানাই, বলল ব্রনজ্ড । 

মেসন এত আশ্চর্য হল যে প্রথমে কিছুই বলতে পারল না। 
তারপর বলল, 'একি ! আপনি জেলের বাইরে কি করছেন ? 

£ওর। আমাকে ছেড়ে দিল ।, 

“কারা? 
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পুলিস- সার্জেন্ট হলকোম্ব 

“কখন ছাড়ল? 

“এই ঘণ্টা-দেড়েক আগে । আমি ভেবেছিলাম আপনি জানেন 
বুঝি। আপনি তে! আমার সাংবিধানিক অধিকার দাবী করে 
আবেদন করেছিলেন । ওর! এখনি আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ 
আনতে চাইছে না, তাই ছেড়ে দিল ।” 

“সিলভিয়। ব্যালেট কোথায় ? 

'জানি না। খুব সম্ভব ডিনট্রি্ট আটনির অফিসে । ওর জের! 
করছে। 

মেসন খুন ধীর-গলায় বলল, “ওর! যে আপনার কি সবনাশ 
করেছে তা আপনি জানেন না। এখনি যান কোনে। হোটেলে নাম 
রেজিস্টার করুন, তারপর ডিসদ্রিক্ট আটনিকে খবর দিন আপনি 
ওখানে আছেন বলে ।? 

ক্রুনন্ড আপত্তি জানিয়ে বলল, “কিন্তু ডিসট্রিউ আযাটনিকে 
কেন? 

রেগে উঠল মেলন। “আমি বলছি বলে। যা বলছি শুনুন। 
প্রতিটি মুহুর্ত এখন দামী--কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রাণ নিয়ে টানা- 
টানি হতে পারে । এখনি যান, এখনি যান। ভেবেছিলাম জেলে 
আছেন, নিরাপদে আছেন ।, 

এক ধাক্কায় দরজ। খুলে ছুজন লোক ঢুকে পড়ল। ব্রনন্ডের 
দিকে তাকিয়ে একজন বলল, “চলো হে দাদ1। 

“কোথায়? অবাক হয়ে জিগেস করল ক্রনজ্ড ? 

আমর] ডিসট্রিক্ আটণির অফিস থেকে আসছি। কর্ত। 
তোমার সঙ্গে কথ বলতে চান! এবারে আর সংবিধানের ভবি 
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ভূলছে না। তোমার বন্ধু মিসেস ব্যাসেট অনেক কিছু বলে 
দিয়েছেন। ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে_ তোমার জন্য ওয়ারেন্ট 
আছে।' 

“অভিযোগটা কি? জানতে চাইল মেনন । 

খুন 

মেসন বলল, 'ক্রুনল্ড, কোনে প্রশ্মের উত্তর দেবেন না কোনো 
কথা বলবেন না ওদের ।? 

লোক ছুটে ব্রনল্ডের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে 
নিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, “ইল্লি নাকি? এই দেড় ঘণ্ট 
কোথায় ছিল, সে কথা ন। জানালে ওর ঘাড়ে একটার বদলে ছটো 
খুনের চার্জ চাঁপবে, বুঝেছেন ? 

“টো? অবাক হল ক্রনল্ড। 

“আজ্ঞে হী । তুমি জেল থেকে ছাড়া পেলেই খুনের হিড়িক 
পড়ে যায়। তাদের লব মুঠোর মধ্যে থাকে কাচের চোখ। চলো 
হে, আর দেরি নয়।” 

ছম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। 

ডেল মেসনের দিকে জিজ্ঞান্ু-দৃষ্টিতে তাকাল । মেসন উঠে 
গিয়ে সিন্দুক খুলল, তার থেকে একট। কাগজের বাক্স বার করল__ 
যার মধ্যে কাচের চোখগুলে। ছিলো । আলমারি থেকে হামানদিস্তা 
বার করে কাচের চোখগুলো ভেঙ্গে গুড়ো করতে লাগল । ডেলাকে 
বলল, “ডেল, দেখো যেন আমাকে কেউ বিরক্ত না করে।? 
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পাস 


মেসনের অফিসে ময়লা রং কালো চুল যে মেয়েটি বসে ছিল, তার 
ধরনধারণ কিছুট! উদ্ধত। মেয়েটিকে ভালে। করে দেখছিল পেরি । 
মেয়েটির পিছনে দাঁড়িয়ে ডেল উদ্ধিগ্নভাবে পেরিকে নিরীক্ষণ 
করছিল। ছ্‌টি মেয়ের মধ্যে কোথাও যেন একট! মিল। 

হবে? জিগেস করল ডেলা। 

মেননের চোখ দেখে মনে হল ডেঙ্গার পছন্দ তার মনঃপুত 
হয়েছে । 

তোমার নাম কি? অবশেষে জিগেল করল মেসন। 

থেলম1 বেভিনল ।" 

বয়স ? 

সাতাশ ।' 

“কোন ট্রেনিং আছে? 

“সেক্রেটারি হবার ।' 

“অনেক দিন চাকরি নেই? 

ন্ড ।, 

“যা বলা হবে তাই করবে? 

“সেট! নির্ভর করবে কাজের ওপর ।” 

মেসন চুপ করে রইল। মেয়েটি চিবুক উচু করে বলল, “ঠিক 
আছে, য! কাজ হয় করব। 

“এই তো! ভালো মেয়ের মত কথা ।' 
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'কাজটা কি আমি পাব? 
“যদি কথামতে। চল তাহলে পাবে। নির্দেশ মেনে চলতে পারবে ? 
“নির্দেশ শুনলে বলতে পারব, তবে চেষ্টা করব ।' 
“চুপ করে থাকতে পারবে ? 
“মানে মুখ বন্ধ করে থাকতে বলছেন ? 
হ্যা? 
“তা! পারব ।, 
“তুমি এখান থেকে প্লেনে করে যাবে রেনো । সেখানে, থেলমা 
বেভিনস নামে একটা! ফ্ল্যাট ভাড়া করবে । 
“মানে, নিজের নামে ? 
2 
তারপব কি করতে হবে? 
“সেখানে একজন লোক আঙবে ভোমাকে সমন জারি করতে ।' 
“কিসের সমন? 
“একট। ডিভোর্স মামলার 1: 
তারপর কি হবে ? 
“লোকটা জিগেস করবে তোমার নাম হেজেল ব্যাসেট ওরফে 
হেজেল ফেনউইক ওরফে হেজেল চামাস কিনা । 
তখন আমি কি করব? 
তুমি বলবে তোমার নাম থেলমা বেভিনস। তবে তুমি সমন 
পাবে জানতে । এবং কাগজপল্জ নিয়ে নেবে । 
এট! বেআইনী কোনে! কাজ নয় তো! ” 
“একেবারেই না। কাগজগুলে! আমিই তৈরি করে দেব। সমন 
পাবার কথ তুমি জান, কারণ আমিই তোমায় সেকথা জানালাম । 
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“আর কিছু করতে হবে ? 

“না। তবে এটাই শুরু ।, 

ও | আর শেষকি? 

“তোমাকে পুলিস হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হবে ॥ 

তার মানে গ্রেপ্তার করা হবে? 

“ঠিক তা নয়, তবে তোমাকে পুলিস হেফাজতে রেখে প্রশ্ন কর! 
হবে। 

“মামি তখন কি করব ? 

“এইবারেই সবচেয়ে কঠিন কাজ । তোমাকে মুখ বন্ধ রাখতে 
হবে)? 

“কিচ্ছু বলব না? 

“একটি কথাও ন]11, 

আমি কিছু চাইতে পারি ?' 

'না, একদম মুখ খুলবে না। তোমাকে প্রচুর জেরা করা হবে। 
খবরের কাগজের লোকের! ছবি তুলবে । ভয় দেখাবে, খোলামোদ 
করবে! তুমি কিস্তু মুখটি খুলবে না। শুধু একটি কথা বলবে ।' 

“কি কথা? 

“তুমি বলবে কোর্টের হুকুম ছাড়া তুমি নেভাদ। রাজ্য ছেড়ে 
কোথাও যাবে না। বুঝেছ?' 

আমি নেভাদাতেই থাকব-_-এই তে। ? 

হ্যা) 

থাকার জন্ত কি করতে হবে ? 

“কিচ্ছু না । শুধু যেতে অস্বীকার করবে ।' 

“ওর! যদি জোর করে নিয়ে যায়? 
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"তা পারবে বলে মনে হয় না। এট! নিয়ে পাবলিমিটি প্রচুর 
হবে। কাগজের রিপোর্টাররাও হাজির হয়ে যাবে। তুমি যদি 
কোর্টের অর্ডার ছাড়া নেভাদ! ছেড়ে নড়খ না বলে গে! ধরে থাক 
তাহলে ওদের কোর্টের অর্ডারের জন্য অপেক্ষা! করতেই হবে ॥ 

“আর কিছু নয়? 

না) 

“আমি এর বদলে কি পাব ?, 

“পাঁচশো ডলার। 

কখন পাব ?' 

“এখন ছুশো- কাজ শেষ করলে তিনশো |: 

থরচখরচা কোথা থেকে ? 

“প্লেনের টিকিট আমি করে দিচ্ছি। তুমি ঘর ভাড়া তোমার 
টাক! থেকে দেবে ।' 

“কখন যেতে হবে? 

“এখনি ।” 

মেয়েটি মাথা নাড়ল, “না, এখনি নয়। হুশে। ডলার হাতে 
পেলে আমি প্রথমে কিছু খাব। তারপর যাব ।” 

মেসন বলল, “ডেল! ওকে হুশো ডলার দাও। আর ওকে দিয়ে 
একট! কাগজে লিখিয়ে নাও যে আমার নির্দেশ অন্থুযায়ী ও রেনে 
যাবে, সেখানে গিয়ে ঘর ভাড়া করবে, সমন জারি' হলে সেগুলো 
নেবে, তবে বলবে ওর নাম হেজেল ফেনউইক, হেজেল চামার্স বা 
হেজেল ব্যাসেট নয়। 

“তার অর্থকি? জিগেস করল থেলমা। 

“এতে তুমি আমি ছুজনেই চুক্তিবদ্ধ হলাম। এতে কি নির্দেশ 
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তোমাকে পালন করতে বলা হচ্ছে নেট। স্পষ্ট হল। তাছাড়। 
তোমাকে মিথ্যে কথাও বলতে বল! হচ্ছে না। তুমি বলবে তুমি 
থেলম৷ বেভিনস ছাড়া আর কেউ নও । বলবে এ সমন আসবে তুমি 
জানতে । বুঝতে পেরেছ ? 

হ্যা, পেরেছি । সব হয়ে গেলে বাকি তিনশো! ডলার পাব তো? 

“নিশ্চয় । 

হাত বাড়াল মেয়েটি। স্বাদ । দেখবেন, কাজট। আমি ভালোই 
করব ।, 

টেলিফোন বাজল। ফোন তুলে ডেলা! বলল, পল ড্রেক।, 

মেনন বলল, 'ডেলা, মিন বেভিনমকে তুমি পাশের দরজ| দিয়ে 
বার কর। পল যেন ওকে দেখতে না পায়। অন্য দরজ। দিয়ে 
বাইরের অফিসে নিয়ে যাও। যতক্ষণ তুমি ওর সঙ্গে কথ! বলবে 
আমি পলকে এখানে আটকে রাখব । মিস বেভিনসকে একেবারে 
প্লেনে তুলে দিয়ে আনবে মিস বেভিনস, তুমি ফ্ল্যাট ভাড়া করেই 
একট! টেপ্রিগ্রাম করে আমায় ঠিকানাট। জানাবে । তলায় নাম মই 
কোরো না। বুঝতে পেরেছ ? 

পাশের দরজ। দিয়ে ওকে নিয়ে চলে গেল ডেলা। একটু পরে 
অন্ত দরজ। দিয়ে ঢুকল পল । 

“কাজকর্ম ঠিক চলছে কিনা দেখতে এলাম ।' 

গিলে যাচ্ছে, এই আর কি? 

স্টিফেন চামাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলে ?' 

স্্যা। আজকেই ওর ডিভোস ফাইল করছি।' 

“ফটোগুলো হয়ে গেছে । কাল প্রিন্টগুলে। পেয়ে যাব ॥ 

“কোন ঝামেলা হয়েছিল ? 
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না, না। সবার ছবি তোল! হয়েছে শুধু একজন ছাড়া 

“কে এই একজন ? 

“কোলমার । ওর নাম ছিল লিস্টে সবার শেষে । ওর কেমন 
সন্দেহ হয়। আমি ভাবলাম তোমার পঞ্চাশ ডলার মিছিমিছি 
খরচ করাই কেন। তাই খবরের কাগজের কাউকে না! বলে আমাগই 
একটি লোককে ফোটোগ্রাফার সাজিয়ে পাঠালাম । কোলমার এই 
মামলায় সাক্ষী হবে। ডিসদ্রিক্ট আটনির অফিন ওকে ডেকে 
পাঠিয়েছিল। কোলমার ওদের ফোন করে জানতে চাইল ওরা 
ফোটোগ্রাফার পাঠিয়েছে কিনা ।, 

“ডিসদ্রিক্ট অ]াটন্ির অফিস কি বলল? 

“সম্ভবত ওর! সন্দেহ করে । কারণ তার ঠিক পরেই কোলমার 
জার্নালের অফিসে ফোন করে সিটি এডিটরের সঙ্গে কথ! বলে। আর 
কি-আমার লোকটি তখন পালাতে পথ পায় না। কোলমরের 
ছবি ন৷ হলে কি চলবে? 

তা চালিয়ে নিতে হবে। তুমি ঠিক জান যে ও সাক্ষী হচ্ছে? 

হ্যা। ও কিসব খবর দিয়েছে শুনলাম ।, 

অন্ত ফোটোগুলোর কথ বল। ওদের মুখের ভাবে কিছু প্রকাশ 
পাচ্ছে? 

“আমি তে। তেমন কিছু দেখলাম না। দেখে! যদি তুমি কিছু 
পাও। ওভারটন ইচ্ছে করে মুখট। কাঠের মতে। করে রেখেহিল। 
এডিথ ব্রাইট ঠোট চেপে বসেছিল । ডিক ব্যাসেটের ভাবটা এমন 
ছিল যেন ফোটে! তোলাতে বসেছে, তবে ওর চোখট। বার বার 
মেঝের এক জায়গায় গিয়ে পড়ছিল। তার কোনে। মানে আছে 
নাকি? 


৯ নি, 


হতে পারে। ছবিটা না দেখলে বুঝতে পারব না। ব্রাইট 
বলে মহিলাটি__॥, 

ড্রেক বাধা দিয়ে বলল, “পেরি তৃমি ম্যাকলেনের ব্যাপারটা শুনেছ? 

'গুজব শুনেছি । পুলিস কি বলছে? আত্মহত্যা, না খুন ? 

“জানি না। ওর! খুব চুপচাপ আছে। কিন্তু আমি ওর হাতের 
মুঠোয় ধর] কাচের চোখটার কথা ভাবছিলাম । আমি তোমাকে 
গোটা ছয় নকল চোখ এনে দিয়েছিলাম-_ ওগুলো আর একবার 
দেখতে পেলে খুশি হতাম ।' 

“কিসের জন্যে ? 

“মানে ওগুলে। সব আছে কিন। দেখতাম 1, 

মেসন কাধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'পল, চোখগুলে। নেই 

“কোথায় গেল ? 

“তা নিয়ে ভেবে! না।' 

কিন্তু ওর! যদি পাইকারী বিক্রেতাটার কাছ থেকে আমার খবর 
পায়? 

আমি তোমায় বলেছিলাম কোন চিহ্ন না রাখতে । 

তা সত্বেও কিছু-না-কিছু চিহ্ন থেকেই যায়।” 

তাহলে আর কি করা যাবে |? 

“পেরি, জেলে যাব না তো? 

থএখনে। তো। যাওনি । 

“মনে হচ্ছে যেতে হবে এবার ।' 

মেসন বলল, “পলঃ এই মামলার শুনানীর আর দেরি করলে 
চলবে না। পরশুদিন ডিসট্িক্ট আযাটন্ি প্রাথমিক বিচার শুরু 
করাতে চায়। আমি রাছি হয়ে যাব। 
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ড্রেক ভূরু কুঁচকে বলল, “পেরি, যা করবার আমর ছুজন কিন্তু 
একসঙ্গেই করেছি ।' 

পেরি বাধ! দিয়ে বলল, “চটপট সুটকেস গুছিয়ে নাও। পরের 
প্লেনে রেনে! যেতে হবে । 

“এই নকল চোখের ব্যাপারট। থেকে পালাবার জন্টে ? 

“না, হেজেল ফেন্উইক ওরফে হেজেল ব্যাসেট ওরফে হেজেল 
চামাপকে সমন জারি করতে ।, 

শিস দিয়ে উঠল পল। “তার মানে তুমি জানতে ও কোথায় 
ছিল ? 

মেসন একট] সিগারেট ধরাল | “তুমি বড় বেশি প্রশ্ন কর।' 

“আমি স্ুটকেস গোছাতে বললাম । তবে মনে রেখো জেলে 
যাতে না যেতে হয় সে ব্যবস্থা তোমার । 

মেসন হাত নাড়ল। তারপর ডেলাকে ডাকল । পল ততক্ষণে 
চলে গেছে। মেসন ডেলাকে বলল, “একট ডিভোঁসের অভিযোগ 
লেখো । ছেড়েচলে যাওয়ার জন্ত ডিভোস চাওয়া হচ্ছে। প্রতিবাদীর 
নাম হেজেল চামাস্স ওরফে হেজেল ফেনউইক ওরফে মিসেস রিচার্ড 
ব্যাসেট ।, 

ডেল! হা করে তাকিয়ে রইল । বঙগল, “এইভাবে যদি কেসট। 
ফাইল করেন তাহলে তে! সব খবরের কাগজের লোকগুলে। 
একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে । ডিভোস-কেল সম্পর্কে ওদের আগ্রহ 
খুব। 

“পলকে আমি বিকেলের প্লেনে রেনো পাঠাচ্ছি। মেয়েটাকে 
তাড়াতাড়ি পাঠাও । ও ঠিকানাট! টেলিগ্রাম করে জানালে আমরা 
পল-কে সেটা জানাব। ও সমন জাপ্ী করবে।? | 
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ডেলা বলল, “কাগজের লোকের! কিন্ত জানে পল ড্রেক আমাদের 
সমন নিয়ে যায় ।, 

মেসন বলল, যমন ভাবে চাইছি ঠিক সেই ভাবে যদি কেসট!। 
দাড় করাতে পারি, তাহলে জিতে যাব। কিন্তু সাজানোর ওপর 
নির্ভর করছে। ভুমি যাও, চটপট ডিভোর্সের আবেদনটণ লিখে 
ফেলে আদালতে দাখিল কনার ব্যবস্থা করো 1” 
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নিচের কোর্টের বিচারক কেনেথ ডি উইনটাপ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে 
কাজ করছিলেন। এই মামলায় যে পরিমাণ প্রচার হয়েছিল সে 
নন্বন্ধে তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় সচেতন । 

তিনি বললেন, "পিটার ক্রনল্ড ও সিলভিয়! ব্যাসেট হাটলে 
ব্যাসেট্টের খুনের দায়ে অভিযুক্ত । সেই মামঙ্গার প্রাথমিক শুনানির 
জন্য আজ দিন ধার্য হয়েছে। উভয় পক্ষের উকিল কি প্রস্তুত ?' 

মেসন জানাল, 'আমি প্রস্তুত |” 

বার্গার বলল, সে-ও প্রস্তৃত । 

কাগজের রিপোর্টাররা কাগজ পেন্সিল নিয়ে নড়েচড়ে বসল। 
মামলাট! বেশ নতুন রকম। ডিসট্রিত ম্যাটনি নিজেই প্রাথমিক 
শুনানি চালাঙ্্বন। সুতরাং চমকৃদার ঘটন। যে ঘটবেই সে বিষয়ে 
কাগজের ভ্বোকের। নিশ্চিত | 

ডিদট্রিকউ ন্স্যাটনি বার্গার বলল, 'জেমস ওভারটন, এগিয়ে এসে 
শপথ নিন। 
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জেমস ওভারটন ডান হাত তুলল । তার চেহারায় এমন একট! 
মাজিত অথচ বিদ্রপ-মেশ! ভাব, যে, তাকে অন্ত সকলের থেকে বেশ 
বিশিষ্ট বলে মনে হচ্ছিল। 

শপথ নিয়ে ওভারটন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাড়াল। বার্গার 
জিগেস করল, “তামার নাম ওভারটন, তুমি হার্টলে ব্যাসেটের 
ড্রাইভার ছিলে? 

হ্যা সার ।” 

“কতদিন মিঃ ব্যাসেটের কাছে চাকরি করছ ?' 

“আঠারো মাস ॥ 

“এই সময়ের সবটাই তুমি ড্রাইভার হিসেবে কাজ করেছ ? 

হ্যা সার । 

“এর আগে তুমি কি করতে ? 

পেরি মেনন এগিয়ে এল। “আমি জানি প্রতিবাদী পক্ষের 
উকিলের শুরুতেই আইনগত বিষয়ে আপত্তি তোলা ঠিক নয়। ভার 
থেকে ডিসট্রিক্ট আটমিকে কথ! বলতে দিয়ে তার হাতের তুরুপের 
তাসগুলো। দেখে নেওয়। বুদ্ধির কাজ। আমি এও জানি ডিসদ্রি্ 
আযাটনি এমন-কিছু প্রশ্ন করেন না যাতে অপর পক্ষ কার কৌশল 
আগে থেকে আচ করতে পারে । তবে আজকের মামলার প্রকৃতি 
কিছুট! ব্বতন্র। সেইজন্ত আমি কোর্ট ও উকিল বন্ধুকে জিগেস 
করতে চাই এই লোকটির পুর্ব ইতিহাস জানতে চেয়ে কোনে। লাভ 
আছে কিন।।” 

বার্গার উত্তর দিলে, “আছে।, 

মেসন হাসিমুখে বলল, 'তাহলে আমার কোনে। আপত্বি নেই।, 

জজ বললেন, “উত্তর দাও ।” 
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“আমি ডিটেকটিভ ছিলাম ।, 

প্রাইভেট ডিটেকটিভ? জিগেন করল বার্গার । 

“না। সরকারী গোয়েন্দ। দপ্তরে কাজ করতাম। তারপর 
সেই কাজ ছেড়ে মিউনিসিপ্যাল পুলিস বিভাগের গোয়েন্দ৷ দণগ্ডরে 
কাজ নিই। সেখানে অল্পদিন কাজ করার পরই মিঃ ব্যামেট 
আমাকে ড্রাইভারের চাঁকরি দেন।” 

পেরি মেসন ক্রনন্ড আর সিলভিয়ার মুখের ভাব লক্ষ্য করল। 
বক্রনন্ডের মুখ.ভাবলেশহীন, সিলভিয়ার চোখ বিস্ময়ে বিক্ষারিত। 

বার্গার জিগেস করল, “যে সময় তুমি ব্যাসেটের কাছে কাজ 
করছিলে, তখন গাড়ি চালানো! ছাড়। তোমার অন্ত কোনো কাজ 
ছিল? 

মেসন ঠাট্টার স্থুরে বলে উঠল, 'আমর ধরে নিতে পারি যে এই 
লোকটি তার মনিবের হয়ে মিসেস ব্যাসেটের উপর নজর রাখত এবং 
মনিবকে এমন সব ঘটন। রিপোর্ট করত যাতে উনি মনে করতেন 
গোয়েন্দাগিরি করাট। দরকারী ।” 

বার্গার লাফিয়ে উঠল। ধর্মাবতার আমি এই লব কৌশলে 
আপত্তি জানাচ্ছি। উনন এমন জিনিন অনুমান করছেন, যাতে এই 
সাক্ষীর বক্তব্যের মূল্য কমে ঘায়।' 

“কেন, অনুমান করতে বাধ। কি! জিগেন করল মেদন। 

“কারণ এট। অনুমান মাত্র, সত্যি ঘটনা নয়। এই লোকটি 
একজন নামকর! ডিটেকটিভ -- 

মেসন বলল, “ওরা লব সমান । 

জজ তার হাতুড়ি ঠকলেন। বললেন, “ভদ্রমহোদয়গণ, এইরকম 

"আলোচনা ঘেন আর না করা হয়। মিঃ মেসন, আপনি বাড়তি 
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কোনে মন্তব্য করবেন না। আপত্তি করার থাকলে তা উপযুক্ত 
জায়গায় এবং যথোচিত মর্যাদা সহকারে করবেন এবং তা যেন। 
কেবলমাত্র সাক্ষীকে জেরার প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকে । 
পেরি মেসন মুচকি হেসে বলল, “ধর্মাবতার, আমি মার্জনা 
চাইছি ।” 
জজ বললেন, “মিঃ বার্গার আপনি প্রশ্ন করুন ।” 
লম্ব। নিঃশ্বাস নিয়ে, চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করে প্রশ্ন করল 
বার্গার, আর একটাই প্রশ্ন ওভারটন। তোমার আর কি কি কাজ 
ছিল? 
“মিঃ ব্যাসেটের বাড়িতে যা ঘটছে তার কিছু কিছু ব্যাপার 
সম্বন্ধে তাকে অবহিত রাখ।): 
“কি ব্যাপার সম্বন্ধে ? 
এওর হয়ে কথাবার্তা শুনতে ।, 
“আচ্ছা এবার গোড়ার কথায় আমি । তুমি শেষ কখন হার্টলে 
ব্যাসেটকে দেখ ? 
“চোদ্দ তারিখ ।, 
“তখন উনি বেঁচে? 
“এ দিন প্রথম বার যখন দেখি তখন বেঁচে ছিলেন।' 
'শেষ বার? 
“মারা গিয়েছিলেন ।, 
তিনি কোথায় ছিলেন তখন ?' 
ভেতরের অফিসে, মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে পড়েছিলেন । বা 
হাতের কাছে "৩৮ কোন্ট পুলিস পজিটিভ রিভলভার পড়ে ছিল, 
ডান-হাতের কাছে ছিল "৩৮ ক্যালিবার স্মিথ আ্যাশ্ড ওয়েসন 
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রিভলভার। এই শেষেরটা লেপ আর কম্বলের তলায় চাপ! 
ছিল ।, 
“মিঃ ব্যাসেট তখন মৃত ? 
হ্যা সার। 
“তুমি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ? 
হ্যা সার । 
“যখন তুমি মিঃ ব্যাসেটের মৃতদেহ দেখতে পাও তখন ঘরে আর 
কে কেছিল? 
পুলিসের হত্যা-তদস্ত বিভাগের সার্জেন্ট হলকোম্ব, ছজন 
ডভিটেকটিভ--তাদের নাম জানি না! এছাড়া এ বিভাঁগেরই একজন 
অপরাধবিদ্‌্--তাঁর নাম যতদূর জানি শিয়ারার । 
“সুতদেহের বা-হাতে কিছু লক্ষ্য করেছিলে ?? 
হ্যাসার। 
“কি ? 
“একট কাঁচের চোখ 
“কাচের চোখটি পরে যাতে সনাক্ত করা যায় সেজন্য কি কেউ 
চিন্ধ দিয়ে রেখেছিল ? 
হ্যা।।+ 
“কে দাগ দিয়েছিল? 
“মিঃ শিয়ারার 1, 
“কি ভাবে দাগ দেওয়া হয়? 
“কালে মতো! একট! জিনিস দিয়ে উনি চোখের ভেতরের দিকে 
দাগ দেন--সেটা কালি না নাইট্রেট অফ সিলভার কম্পাউগড ত! 
" আমি বলতে পারব ন1।” 
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“আর একবার দেখলে ওট। চিনতে পারবে ? 

হ্যা, সার ।, 

বার্গার একট সিল-কর1 খাম বার করে, খুব সমারোহ করে 
সেটা খুলল। তার থেকে একটা কাচের চোখ ঝেড়ে বার করল। 

“এট। কি সেই চোখ ? 

হ্যা, এটাই সেটা । 

“এট] তুমি আগে দেখেছ ? 

হ্যা, দেখেছি বৈকি? 

“কোথায় ? 

“মিঃ ব্যাসেটের হাতে ॥ 

এই শুনে মেসন এগিয়ে বসল । তাঁর চোখ সরু, মুখে চিন্তার 
ছাপ। 

বার্গার সেদিকে গর্বভরে তাকিয়ে বলে চলল, “তার মানে এই 
চোখট] তুমি মিঃ ব্যাসেট খুন হবার আগে দেখেছ? 

হ্যা সার।, 

কতক্ষণ আগে? 

“চবিবশ ঘণ্টা । 

বেশ মেপে মেপে প্রশ্ন করল বার্গার । “সেই কি প্রথম তুমি এই 
লালচে কাচের চোখটি দেখ ? 

না সার । 

বিচারক কানের পিছনে হাত দিয়ে ঝুঁকে বসলেন, যাতে সাক্ষীর 
প্রত্যেকটি. কথা শুনতে পান। 

বার্গার জিগেন করল, “কবে তুমি প্রথম এই কাচের চোখটি 
দেখে ? | 
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“মিঃ ব্যাসেটের হাতে দেখার এক দিন আগে । 

“চোখট। তখন কোথায় ছিল ? 

“এক মিনিট'_-পেরি মেসন উঠে দাড়াল। “মামি আপত্তি 
করছি। এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, নিরর্থক এবং অন্ুমানভিত্তিক । 

“আপত্তির কারণটা কি আর একটু বিশদ করে বলবেন ? 
বিচারক জিগেলস করলেন। 

“আমার আপত্তির কারণ সাক্ষীর সিদ্ধান্তে । যে চোখটি সে মৃত 
ব্যক্তির হাতে দেখেছিল সেটাই যে সে চবিবশ ঘণ্টা আগে দেখেছিল 
এই সিদ্ধান্তে আমার আপত্তি । ধর্মাবতার, আশা করি আপনার 
মনে আছে মুত ব্যক্তির হাত থেকে নেবার পর চোখটিকে সনাক্ত 
করার জন্ত দাগ দ্েওয়। হয়। সেহ দাগ দেখে সাক্ষী বলতে পারছে 
এটি সেই চোখ কিন! । 

কিন্ত সেই দাগ দেবার আগে বড় জোর সাক্ষী বলতে পারে 
এরকম একটি চোখ সে দেখেছিল কিন্তু নিশ্চিতভাবে কি করে বলবে 
যে এটিই সেই চোখ ? 

বার্গার হাসল । “বেশ, আপত্তি মেনে নেওয়া হল। আদালতের 
অন্নুমতি নিয়ে আমি শেষ প্রশ্নটি প্রত্যাহার করে সেটি অন্যভাবে 
উপস্থিত করছি। 

“মুত ব্যক্তির হাতের মুঠোয় যেরকম কাচের চোখ ছিল, অন্গরূপ 
একটি চোখ কি তুমি দেখেছিলে ? 

হ্যা সার । 

কখন? 

খুনের প্রায় পচিশ ঘণ্ট। আগে । আমি সেটি মিং ব্যাসেটকে দিয়ে 
দিই। ওঁর মৃত্যুর চবিবশ ঘণ্টা! আগে আমি ওটি গর হাতে দেখি। 
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“আপনার হাতে এখন যে চোখটি আছে এইটাই সেই চোখ 
কিনা বুঝতে পারার কোনে! উপায় আছে? 

হ্যা ।ঃ 

“কি উপায়? 

“চোখটি যখন পাই তখন আমার আঙলে হীরের আংটি ছিল। 
গোয়েন্দাগিরিতে পুর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি-_» 

“পুর্ব অভিজ্ঞতা বা অনুমানের কথা বাদ দাও। শুধু বল তুমি 
তখন কি করলে । 

হীরের আংটি দিয়ে চোখটার ভেতর দিকে কাটকুট চিহ্ন 
দিলাম ।” 

“কাটকুট দাগট। এমনিতে দেখ! যায় ? 

“না। তবেঠিক ভাবে আলোর সামনে রাখলে দেখা যাঁয়। 
আমি খুব চেপে দাগ দিইনি। 

তোমার হাতে এখন যে চোখট। আছে তাতে কি এদাগ 
আছে? 

যা সার, আছে ।? 

বার্গার বলল, “এই জিনিসটি তাহলে এক নম্বর প্রামানিক বস্ত 
হিসেবে আদালতে পেশ করা হোক 1? 

মেসন বলল, “আমার কোনে! আপত্তি নেই ।' 

জজ বললেন, “তবে তাই করা হোক । 

বার্গার আগের কথার জের টেনে বলল, “তাহলে এই চোখটাই 
তুমি খুনের পঁচিশ ঘণ্টা আগে দেখেছিলে ? 

হ্যা, সার |! 

“কোথায় দেখেছিলে ? 
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ওভারটন লম্বা নিঃশ্বাদ নিল, তারপর আদালত ঘরে শিহরণ 
তুলে উত্তর দিল, “মিসেস ব্যামেটের শোবার ঘরে ।' 

তুমি সেখানে এটা কি করে পেলে ? কি পরিস্থিতিতে 

'আমি মিসেল বাসেটের শোবার ঘরে শব্দ শুনলাম । 

“কিরকম শব্ধ ?' 

£থাবার্ত! বলার।' 

“গলার আওযাজ শুনলে ? 

তযা। আর চলাফেরার শব্দ । 

“তখন তুমি কি করলে ? 

'আমি দরজায় টোক। দিলাম ।' 

“তখন কি হল?” 

“ভেতরে দ্রেত হাটাচলার শব্ধ হল।, 

“তুমি যে কথাবার্তার কথা বলছ তা কি স্পষ্ট শোন। গিয়েছিল ? 

“মানে কথা লোঝ। গিয়েছিল কিনা? 

স্যা? 

“না সার। ভবে একটি পুরুষের গলা ও একটি মহিলার গল! 
পাচ্ছিলাম । কথ। বোঝ! যায়নি ।, 

পরজায় টোৌক। মারার পর কি হল? 

খানিকক্ষণ চলাফেরার শব । তারপর একট জানল। খুলে 
আবার বন্ধ হল। তারপর মিসেন ব্যাসেট জিগেস করলেন-_- 
“কে ওখানে ? 

তুমি কি বললে? 

'আমি বললাম, দরজাটা খুলুন। আমি ড্রাইভার জেমস।” 

“তখন কি হল? 


১৮৫ 


খানিকক্ষণ পরে উনি বললেন,-_-“অপেক্ষা কর, আমি পোশাক 
পরছি*।, 

তারপর ? 

“আমি মিনিট খানেক অপেক্ষা করলাম । 

“তারপর ? 

তারপর উনি দরজ। খুললেন ।” 

তুমি তখন কি করলে? 

“আমি বললাম,_“মাফ করবেন ম্যাডাম, মিঃ ব্যাসেট বললেন 
বাড়িতে চোর ঢুকেছে । বললেন, সব জানলাগুলে! বন্ধ আছে কিন। 
দেখে আসতে”।” 

“তখন উনি কি বললেন? 

“কিছুই বললেন ন11, 

তুমি আর কিছু বললে ? 

হ্যা। আমি বললাম--বিরক্ত করার জন্য ছুঃখিত। জানতাম 
আপনি এখনে] শুয়ে পড়েননি” । 

“উনি তখন কি বললেন ? 

“উনি বললেন,-_“না ঘুমোইনি, জ্লান করছিলাম” ॥ 

“তখন তুমি কি করলে? 

'জানলাটার কাছে গেলাম।, 

“জানল। খোল! ছিল, না বন্ধ? 

“খোল! ছিল ।” 

“দোতলার জানলা ? 

হ্যা, কিন্ত জানলার ছ ফুট নিচেই ছাদ আছে।, 

“জানলার ধারে কোনে সন্দেহজনক চিহ্ন পেলে ? 


১৮৩৬ 


“এই কাঁচের চোখট। পেলাম | 

“কোথায় ছিল ওট1?, 

“মেঝেতে ।? 

“মিসেস ব্যাসেট ওট। দেখেছিলেন ? 

মেসন উঠে ফ্লাড়িয়ে বলল, “এই প্রশ্নে আমার আপত্তি আছে। 
এট। সাক্ষীর পিদ্ধান্তের কথা) কিন্ত বিচারককে ইতত্ততঃ 
করতে দেখে মেসন বলল, ঠিক আছে, আপত্তি প্রত্যাহার করে 
নিলাম 1; 

ওভারটন বলল, “না, সার। উনি ওট! দেখেননি । 

“তুমি কি করলে? 

“ওট] কুড়িয়ে নিলাম ) 

“ভূমি কি তুললে উনি দেখতে পেয়েছিলেন ?' 

“ন। সার। উনি পিছন ফিরে দীড়িয়ে ছিলেন 

“তখন তুমি কি করলে? 

“চোখটা পকেটে পুরলাম। 

“তারপর ? 

“আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম । উনি দরজ] বন্ধ করে দিলেন। 
হীরের আংটি দিয়ে চোখটার পিছনে কাটকুট একে ওট! মিঃ 
ব্যাসেটের কাছে নিয়ে এলাম । 

“তখন কি হল ? 

“চোখটা সনাক্ত করার জন্ত মিঃ ব্যাসেট আমাকে কোনে 
কীঁচের চোখ প্রস্ততকারকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন । 

তুমি কি তা করেছিলে? 

ত্য ॥ 


১৮৭ 


বার্গার বলল, “চোখ সনাক্ত করার জন্য আমরা এই লাক্ষীকে 
অন্থরোধ করব না। আমরা একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন 
হব।' 

বার্গার মেসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনি জেরা করতে 
পারেন।, 

মেনন বলল, “তুমি যখন মিসেন ব্যাসেটের দরজার ফুটে। দিয়ে 
উকি মারছিলে, তখন একটি পুরুষ গলা শোনো--এ বিষয়ে কি 
তুমি নিশ্চিত ? 

দরজার ফুটো দিয়ে উকি মারছিলাম বলিনি'-_সাক্ষী চটে 
উঠল। 

মধুর হাস্য করল মেসন। “বলোনি, কিন্তু উকি মারছিলে। 
তাই ন!, গুপ্ুচর-মশাই ?? 

আদালতে হালক! হাসির ঢেউ উঠল। জজ হাতুড়ি পিটলেন। 

“বলো, উত্তর দাঁও। দরজার চাবির ফুটে! দিয়ে উ*কি 
মারছিলে ? : 

হ্যা, সেখান থেকেই গলার আওয়াজ পাই ।, 

“ঠিক ঠিক। ফুটে দিয়ে কি দেখলে ?' 

“কিছু দেখতে পাইনি । মানে তেমন কিছু নয়।" 

“মিনেস ব্যাসেটকে ঘরে ঘোরাঘুরি করতে দেখনি ?? 

কেউ একজন ছিল।, 

“তিনি কি মিসেস ব্যামেট ?' 

থুব নিশ্চিত নই । 

“তবে কোনে পুরুষ ছিল না।, 

না 


১৮৮ 


মেসন অভিযোগ করার ভঙ্গীতে তর্জনী তুলে বলল, “মিঃ 
বাসেটকে হত্যার পর খুনী তারই গাড়ি করে পালায়, তাই না? 

“না, সার |: 

“ঠিক জানো? 

'হ্যা।' 

“কি করে এত নিশ্চিত হচ্ছে। ?' 

“কারণ খুনট! ধরা পড়ার একটু পরেই শুনলাম কেউ বলছে 
“থুনী মিঃ ব্যাসেটের গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে ।” আমি গ্যারেজে 
গিয়ে দেখলাম গাড়িটা আছে কিনা । 

গাড়ি ছিল? 
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'রেডিয়েটরে হাত দিয়ে দেখেছিলে গরম আছে কিনা ? 

“না, তা কারনি। তবে গাড়ি আমি যেমনভাবে রেখে গিয়ে- 
ছিলাম ঠিক সেইভাবেই ছিল ।” 

মেসন বলল, “আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই । 

“এক মিনিট ।, বার্গার বলে উঠল। 

তুমি বলেছ ঘরে যে লোকটি ছিল তাকে তুমি দেখতে পাওনি । 

“ঠিক ।, 

“তার গলা শুনেছিলে ? 

হ্যা 

“ঘরে রেডিও বাজছিল না? 

“না । | 

'রিচণর্ড ব্যামেটের গল! শোনোনি ? 

“না, ন।। 


১৮৪ 


“কি করে জানলে ? 

“আমি ওর গলা চিনি। যদিও কথা স্পষ্ট করে বুঝতে পারিনি, 
তবু স্বরট1 বোঝ! যাচ্ছিল ।” 

“কথার ব্বরে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলে ? 

হ্যা।, 

পক? 

থুব উত্তেজিতভাবে দ্রুত কথ। বলছিল লোকটি । এত তাড়া- 
তাড়ি কথ৷ বলছিল যে কথাগুলে৷ জড়িয়ে যাচ্ছিল । 

“এতেই হবে।” বার্গার বসে পড়ল । 

“আর একট! প্রশ্ন / মেসন জিগেন করল। “তুমি কথাগুলো 
বুঝতে পারছিলে না? 

না) 

“তাহলে কি করে বলছ কথ! জড়িয়ে যাচ্ছিল ? 

“কথ! বলার ধরনে তাই মনে হচ্ছিল ।, 

“কিন্ত কখন একটা কথা শেষ হয়ে আরেকট। শুরু হচ্ছে সেটা 
তুমি বুঝতে পারছিলে না। কথাগুলো আলাদ। করে চেন যাচ্ছিল 
না। 

“চিনতে পারছিলাম মনে হয় ।, 

“মনে হয়? 

“মানে আমি খুব নিশ্চিত নই ।+ 

“এতেই হবে ।” মেসন মুচকি হেসে বসে পড়ল। 

বার্গার বলল, 'ডালটন সি. বেট্স্‌কে ডাকা হোক ।? 

লম্বা মতে! একটি লোক নার্ভালভাবে জ্রুত পদক্ষেপে কাঠগড়ায় 
উঠে এল। তারপর হাত তুলে শপথ নিল। 


১৪৬ 


আপনার নাম? জিগেস করল বার্গার । 

ালটন লি. বেটস্‌॥ 

পেশা? 

'আমি কাঁচের চোখ তৈরি করি।+ 

“কতদিন এই কাজ করছেন ? 

“পনেরো। বছর বয়ন থেকে | এ বয়সে জার্মানীতে আ্যাপ্রেন্িস্‌ 
ছিলাম। 

“জার্মানীতে শিক্ষানবিশী করার বিশেষ কোনে সুবিধা আছে? 

হ্যা, আছে ।, 

“কি 1 

“জার্মানীতে ছ জায়গায় নকঙগ চোখের কাচ তৈরি হয়। যে 
ফরমুলায় এই কাচ তৈরি হয় সেটা গোপন । এদেশে ওটা! কেউ 
করতে পারেনি । তার জন্য একট! বিশেষ ধরনের কাচ চাই ।” 

জার্মানীতে কোথায় কাজ শেখেন ? 

“উইসবাডেনে |, 

“কতদিন ? 

পাঁচ বছর । 

তারপর কি করলেন ? 

“তারপর দশ বছর জার্মানীর সবচেয়ে নামকর। নকল চোখ 
প্রস্ততকারকের সঙ্গে কাজ করি। তারপর সানফ্রানসিস্কোতে ফিরে 
এসে লিডনী নোল্সের কাছে কিছুদিন পড়াশোন! করি। তারপর 
নিজের ব্যবসা ধরি। তখন থেকেই আমি কাচের চোখ তৈরি 
করছি। 

পেরি মেসন এগিয়ে বসে তীক্ষদৃষ্টিতে লাক্ষীকে দেখছিল। 


১৪১ 


“এই লোকটিকে আপনি বিশেষজ্ঞ বলছেন? মেসন জিগেস 
করল বার্গারকে। 

হ্যা) 

“ঠিক আছে, চালিয়ে যান । 

“নকল চোখ তৈরি করতে বিশেষ জ্ঞান দরকার-_-ঠিক কিনা? 

বেট স্‌ বলল, হ্যা ।' 

“কিভাবে এই চোখ তৈরি হয় মোটামুটিভাবে বলতে 
পারবেন ? 

'বলছি। প্রথমে কাচটা ফুলিয়ে গোল করা হয়। কাচ আসে 
টিউবের আকারে । সেটা আগুনে গরম করে বলের আকারে কেটে 
নেওয়া হয়। চোখের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে কাচের রং বেছে নেওয়া 
হয়। 

“তারপর গোল কীচটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার মধ্যে টুকরে। 
রঙিন কীচ ঢুকিয়ে দেওয়৷ হয়। মানুষের চোখ লক্ষ্য করলে দেখবেন 
তার মধো নানান ধরনের রঙ থাকে । একটা রঙই প্রধান_-তাবে 
চোখের মণিতে বিভিন্ন রঙের আভাপ থাকে । রঙগুলে। এমনভাবে 
মেলাতে হয় যাতে ঠিক সত্যিকার চোখের রঙের মতো! দেখতে হয়। 
কালে কাচ দিয়ে চোখের মণিটা তৈরি করা হয়, তার মধ্যে বেগুনী 
রডও দেওয়। হয়। চোখের তারার আকৃতি ও মাপ খুব ভাল করে 
দেখে নিয়ে তারপর এটা করা হয়। 

“চোখের রক্ত চলাচল পদ্ধতিটাও এখানে লক্ষ্য কর। দরকার। 
চোখের শিরার রঙ কিন্ত মানুষ ভেদে একএক রকম। "কারে 
শিরাগুলি বেশি স্পষ্ট, কারো লালচে, কারো হলদেটে। 

“সব হয়ে যাবার পর পরিষ্ার স্কটিক দিয়ে কাচট] ঢাক! হয়। 
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তারপর ঠিক আকারে কেটে নেওয়া হয় চোখট1। এইভাবে কাচের 
(চোখ তৈরি কর হয়।, 

বার্গার মাথা নেড়ে বলল, 'তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটা বিশেষজ্ঞ 
ছাড়া করা সম্ভব নয়।, 

“ঠিকই বলছেন ।, 

'পেশ। হিসেবে এটা কিভাবে বর্ণনা করবেন ? 

“আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শ্রেণীর চোখ প্রস্তুতকারক আছেন 
জনা তেরো । এর মধ্যে অনেকরকম ব্যাপার আছে। প্রথমে 
উপাদান নাড়াচাড়া করার ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে। ছিভীয়ত রঙ 
মেলানোর ব্যাপারেও দক্ষত1 চাই | সত্যিকারের ভালো চোখ তৈরি 
করতে গেলে হতে হবে একাধারে দক্ষ কাচ-শিল্পী আর রঙের শিল্পী | 

বার্গার বলল, তাহলে যেমন রঙ মেশাবার কায়দ! দেখে একজন 
শিল্পী অন্য একজনের আক। ছবি চিনতে পারেন সেইভাবে নকল 
চোখ দেখে কি প্রস্ততকারককে চেনা যায় ? 

“অনেক ক্ষেত্রেই যায়) 

“আমি আপনাকে একটি কাচের চোখ দেখতে দিচ্ছি। এক 
' মুত ব্যক্তির হাতের মুঠোর মধ্যে এটি পাওয়া যায় । চোখট। ভালো 
করে দেখে বলুন এ সম্বন্ধে কি বলতে পারেন ।' 

বেটন চোখট। হাতে নিয়ে দেখল তারপর বলল, হ্যা! অনেক 
কিছুই বল যায় ।? 

“কি বলতে পারেন ? 

বিচারক একটু ভুরু কুঁচকে মেলনের দিকে তাকালেন, মেসন 
আপত্তি করতে পারে মনে করে। কিন্তু মেসন কোনো আপত্তি 
করল না। তখন নিজেই বললেন; “প্রশ্নটা যেন কেমন । 


১৪৩ 


মেনন বলল, আমার কোনো আপত্তি নেই।? 

বেটস বলল, “এই চোখটা একজন খুব দক্ষ লোকের হাতে 
তৈরি। বলেন তে! আমি তার নামটাও জানাতে পারি। সান- 
ফ্রানসিসক্কোতে থাকে । চোখটা ইচ্ছে করে লালচে করা হয়েছে। 
মানে এটা কখনো-সখনে! সময় বিশেষে পরা হয়। এই চোখটা 
ব্যবহার করা হয়েছে । যে লোকটি এই চোখ ব্যবহার করেছে তার 
শরীরে অম্নতার পরিমাণ খুব বেশি 1, 

বার্গার জিগেস করল, “সেট! আপনি কি করে বলছেন ? 

ধারে এই যে একটা গোল দাগের স্যগ্টি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন 
--সেই দেখে । শরীর থেকে কাচের মধ্যে আমিড প্রবেশ করে 
রঙটা নই করে দিয়েছে । বেশিদিন ব্যবহার করার পর এট! আরো 
বাড়বে । তাতে কাচটা ভঙ্গুর হয়ে যায়) 

বার্গার মেসনের দিকে তাকিয়ে আর একটা প্রন্ম করার অনুমতি 
চাইল । 

“আপনার অন্ভুমতিক্রমে আমি সাক্ষীকে অন্ত একটি চোখ 
সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাই । আমি অন্থায় স্ববিধে নিচ্ছি অপর 
পক্ষ যদি একথা মনে করেন সেজন্য আগেই এই চোঁখটির পরিচয় 
দিচ্ছি। এটি হরি ম্যাকলেন নামে আর একজন মৃত ব্যক্তির 
হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়। গিয়েছিল !” 

বিচারক বললেন, “আপনি কি বলতে চাঁন অন্য একটি অপরাধের 
প্রমাণ দাখিল করার অধিকার আপনার আছে ? 

বার্গার বলল, “না, আমি শুধু হালে ব্যাসেটের খুনে অভিযুক্ত 
ব্যক্তিদের বিপক্ষে যেতে পারে এমন গ্রমাণই উপস্থিত করছি। এট 
দেখানো হচ্ছে উদ্দোষ্ঠা ব্যাখ্যা করার জস্ত | 
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জজ বললেন, “বেশ | এই সাক্ষ্য যেন অন্ত কাজে ব্যবহার না 
হয়।' 

বার্গার আর একটা খাম খুলে অন্য একটি কাচের চোখ বার 
করে সাক্ষীর হাতে তুলে দিলেন। 

“এটার বিষয়ে আপনি আমাদের কি বলতে পারেন ? 

“এটা আগেরটার মতে। অত সাবধানে তৈরি হয়নি। খুবই 
সাধারণ এট1। অর্ডার অনুযায়ী বানানো নয়। যে কোনে বড় 
শহরের চোখের ডাক্তারের দোকানে এই রকম নকল চোখ দেখা 
যায়! 

“আপনার এই উক্তি কিসের ওপর ভিত্বি করে ? 

“চোখট। তৈরি করে স্ষটিক দিয়ে ঢেকে দেওয়। হয়। তখন এট! 
ছিল স্বাভাবিক চোখ-_-অর্থাৎ যে কোনে। স্বাভাবিক চোখের পরিবর্তে 
ব্যবহার করার মতো। পরে খুব তাড়াতাড় করে এর মধ্যে একটা 
লালচে ভাব আনার চেষ্টা কর! হয়। এই যে সরু সরু শিরাগুলো 
দেখছেন, এগুলে। ম্ষটিকের ওপর থেকে আকা হয়েছে। চোখের 
ধারে কোনে। দাগ নেই, তার মানে এই চোখটা মোটেই ব্যবহার 
কর! হয়নি ।' 

বার্গার জিগেন করল, তাহলে কি আমরা এই চোখটি ছু-নম্বর 
প্রামাণিক বন্ত হিসেবে আদালতে পেশ করতে পারি ? 

মেসন বলল, “আমার কোনো! আপত্তি নেই ।, 

জজ বললেন, “সনাক্ত করার জন্য ওতে চিহ্ন দেওয়। হোক ॥ 

বার্গার বলল, «এবারে আপনি প্রশ্ন করুন ।' 

মেসন গল্প করার ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল, “'আচ্ছ। অর্ডার দিয়ে কেউ 
লালচে চোখ করাবে কি কারণে বলতে পারেন ?' 
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“কেউ কেউ নকল চোখ সম্পর্কে খুব সতর্ক। তার! অন্তকে 
জানাতে চায় ন। যে তারা নকল চোখ ব্যবহার করে । ধরা না পড়ার 
জন্তে নানারকম কাণ্ড করে তারা । সন্ধে বেলার জন্য বিশেষভাবে 
তৈরি চোখ পরে তারা, যখন শরীর ভালো নেই তখন একরকম পরে, 
অন্য চোখটা কোনে কারণে লাল হলে তার সঙ্গে মিলিয়ে নকল 
লীলচে চোখ পরে ।; 

তার মানে নকল চোখটা আলাদা করে চেনা শক্ত 1 

থুব শক্ত ।; 

'সন্ধেবেলা আলাদ। চোখ কেন ?? 

স্বাভাবিক চোখের তারা আলোর সঙ্গে বাড়ে কমে। কড়া 
আলোয় চোখের তার! সঙ্কুচিত হয়, রাত্রে বাড়ে । 

তাহলে ভালোভাবে তৈরি-কর। নকল চোখ দেখে বোঝার কোনে 
উপায় নেই ? 

“মাপট। ঠিক থাকলে আর নকল চোখটা ভালো করে বসানে! 
থাকলে বোঝ! যায় না ।' 

“নকল চোখ নাড়ানো যায় ?' 

হ্যা 

“নকল চোখটা কিভাবে মাটকে থাকে ? 

'বায়ুশূন্ত করে। নকল চোখ আর অক্ষিকোটরের মাঝখানের 
জায়গ! থেকে হাওয়া বার করে । 

“তাহলে সে চোধ খুলে বার করা কঠিন |. 

থুব কঠিন নয়। চোখের পাতা এমনভাবে টেনে নামাতে হবে 
যাতে হাওয়। ঢুকতে পারে )' 

“সেটা কে করেন? যিনি চোখ পরে আছেন? 
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স্থ্যা। চোখের পাতাট! টেনে নামাতে হয়।, 

“বেশ অনেকটা টানতে হয়? 

হ্্যা।, 

'তাহলে ধরুন নকল চোখ-পরা একজন লোক খুন করেছে। 
ঝুঁকে খুন করার সময় তার চোখটি হঠাৎ খুলে পড়ে যাওয়ার 
কোনোই সম্ভাবনা নেই-_তাই না? মেসনের কথ! শুনে আদালত 
ঘরে দর্শকদের মধ্যে বিন্ময়স্থচক আওয়াজ হল-_অর্থাৎ মেসন কি 
বোঝাতে চাইছে সেট। তার এতক্ষণে উপলদ্ধি করেছে । 

সাক্ষী বললে, 'ন1 একেবারেই নয়!” 

“তাহলে খুন করে বেরিয়ে আমার সময় যদি হত্যাকারী দেখায় 
তার একট। চোখের কোটর খালি, তাহলে ধরে নেওয়া যায় মে ইচ্ছে 
করে নকল চোখটি খুলে ফেলেছে-_তাই না? 

“তা বল! যায়, যদি অবশ্য খুনী একজন নকল চোখ-পরা লোক 
হয়। এবং চোখটি ঠিকভাবে বসানো থাকে ।, 

“যেরকম চোখ এখনি বার্গার আপনার হাতে দিলেন, যে চোখটি 
হার্টলে ব্যাসেটের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল ? 

ক্যা) 

“এ চোখটা ভালোভাবে বনানে। ছিল বলে আপনার মনে হয় ?' 

স্্যা। ওটা খুব পাকা হাতের তৈরি ।” 

“আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই। ধন্যবাদ ।” 

বার্গার খুব মন দিয়ে জেরা শুনছিল। চিস্তিত এবং উদ্ছিপ্ 
দেখাচ্ছিল তাকে । 

বিচারক বললেন, পরের সাক্ষী । 

“মিঃ জ্যাকসন সেলবি।, 
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ফিটফাট পোশাক-পর। এক ভদ্রলোক কাঠগড়ায় উঠে শপথ 
নিলেন। কড়া ইস্ত্রি কর! শার্ট, আঙুলের নখ সঘত্বে কেটে পালিশ 
করা-_দেখেই বোঝা যায় লোকটি বেশভৃষায় শৌখিন। বসার 
আগে সে আলতোভাবে প্যাণ্ট টেনে নিল যাতে ভাজ নষ্ট না হয়। 

বার্গার জিগেস করল, “আপনার নাম ? 

জ্যাকসন সেলবি।' 

“আপনি কি করেন, মিঃ সেলবি ? 

“আমি ডাউনটাউন অপটিকাল কোম্পানীর ম্যানেজার । 

পিতদিন এই কোম্পানীতে ম্যানেজার আছেন ? 

চার বছর ।” . 

তার আগে কি করতেন? 

“এ কোম্পানীতেই হেডক্লার্ক ছিলাম । 

“আপনাদের কোম্পানী কাচের চোখের স্টক রাখে ? 

হ্যা) বেশ ভালো স্টক 

“ত্র বেটস তার সাক্ষ্যে যেরকম দক্ষভাবে তৈরি কাচের 
চোখের কথা বললেন আপনাদের চোখগুলে। কি সেভাবে তৈরি ! 

“আমাদেরগুলে। খুব ভালোভাবে তৈরি, নানারকম রঙের আছে, 
যাতে লোকে ইচ্ছেমতো! মিলিয়ে কিনতে পারে। যে কোনো 
স্বাভাবিক চোখের সঙ্গে আমাদের চোখ ভালোই ম্যাচ করে । 

আপনারা কি লালচে চোখ আপনাদের স্টকে রাখেন? মানে 
যে চোখের শিরাগুলে! একটু বেশি লাল করে আক? 

'না। তা নেই।, 

“কেন নেই ? 

“আসলে এরকম চোখের খদ্দের! বিশেষজ্ঞ দিয়ে এরকম চোখ 
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করান। আমাদের কাছে ধারা আসেন তার! অত খরচ করতে 
চান না, 

কখনো কি আপনার। এরকম লালচে চোখ হরি করেছেন ? 

ভ্যা, একবার ।, 

“ওট! কিভাবে কর! হয় ? 

স্টক থেকে একটা চোখ নিয়ে একজন চোখ নির্মাতাকে দিয়ে 
লাল কাচের সাহায্যে ওটা করা হয়।, 

“সেটা কি সম্প্রতি করা হয়েছে ? 

যা ।? 

“আদালতে ধার] উপস্থিত আছেন তাদের দিকে দেখুন এদের 
মধ্যে কেউ কি কোনোদিন আপনাদের দোকানে গিয়েছেন ? 

হ্যা 

“এদের মধ্যে কেউ কি সেই লালচে চোখ অর্ডার দিয়েছিলেন ? 

হ্যা।, 

লোকটি কে? 

সেলবি ব্রনল্ডের দিকে দেখাল । 

“এই যে ওখানে বসে আছেন প্রতিবাদী ক্রনন্ড, উনিই সেই 
লোক । 

আদালতম্ুদ্ধ সকলে ক্রনল্ডের দিকে তাকাল । ক্রনম্ড কিন্ত 
নিধিকারভাবে বসে, বুকের ওপর হাত আড়ামাডিভাবে রাখা, 
চোখের দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির নিবন্ধ। তবে সিলভিয়! ব্যাসেটের 
মুখের ভাব খবরের কাগজের লোকেদের রঙ চড়িয়ে বর্ণনার উপযোগী 
দেখাচ্ছিল। ঠোঁট কামড়ে সাক্ষীর দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে 
ছিল সে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাম ফেলে হেলান দিয়ে বসল। 
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বার্গার জিগেন করল, 'উনি লালচে চোখটা কবে অর্ডার দেন ? 

“এ মাসের চোদ্দ তারিখে, সকাল নটায় ।, 

“আপনাদের দোকান খোলে কণ্টায় ? 

“সকাল ন'টায়। 

যখন দোকান খুলল উনি বাইরে ধ্াড়িয়ে ? 

হ্যা।” 

উনি কি বললেন ? 

িনি বললেন, ও'র চোখটা! হারিয়ে গেছে সেজন্য উনি এখনি 
আর একটা লালচে চোখ চান ।, 

“কখন হারিয়েছে সেকথা বললেন ? 

হা]। আগের দিন রাত্রে । 

“কটায় ? 

“ত। বলেননি 1, 

“কি পরিস্থিতিতে চোখট! খোয়া যায় সে বিষয়ে কিছু বললেন ? 

ক্যা। আমি বললাম উনি যত তাড়াতাড়ি চান তত তাড়াতাড়ি 
আমরা কিন্ত দিতে পারব না। তখন সম্ভকত্ঃ আমার মন ভেজাবার 
জন্ত উনি একট] গল্প বললেন ।, 

“সেখানে তখন আর কে ছিল? 

শুধু আমি আর মিঃ ক্রুনজ্ড 1 

“কোথায় কথা বলছিলেন 1 . 

“আমাদের কোম্পানীর কনসালটিং রুমে ।: 

“মিং ক্রনল্ড কি বললেন ? 

“উনি এক আগেকার প্রেমিকার কথ! বললেন। তার স্বামী- 
খুব হিংস্থটে প্রকৃতির! মিঃ ক্রনন্ড এই মহিলার কাছে আসা- 
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যাওয়। করেন। আগের দিন রাত্রে ও'র। কথাবার্তা বলছেন এমন 
সময় একজন চাকর দরজায় ধাক। দেয়। মিঃ ক্রনন্ডের ইচ্ছে ছিল 
মহিলার স্বামীর কাছে গিয়ে একট। বোঝাপড়া করা কিন্ত মহিল! 
তাতে রাজি ছিলেন না। ওর ছেলেকে বর্তমান স্বামী দত্তক 
নিয়েছিলেন । সেজস্ঠ স্বামীকে ঠ্যাগ করায় ওর আপত্তি ছিল। 
চাকরটি টোক1 দেবার পর মহিল। এমন ভান করলেন যেন তিনি 
স্নান করছেন--এইভাবে চাকবটাকে আটকে রেখে তিনি ক্রনল্ডের 
পালাবার সুবিধে করে দিলেন, জানল! দিয়ে লাফ দেবার সময় 
ক্রনন্ডের পকেট থেকে লালচে চোখট। পড়ে যায়। ওর আশঙ্কা হয় 
মহিলার স্বামীর হাতে হয়ত চোখট। পৌছে যাবে । তাহলে সবনাশ। 

তুকুনন্ড বললেন এইজন্তেই তিনি এত তাড়াতাড়ি করছেন । 
তাহলে উনি বলবেন ওর আগেকার চোখট! চুরি গেছে, তার বদলে 
চোর আর একট। চোখ রেখে গেছে। ওর ধারণা যে চুরি করেছে 
সে তাকে বিপদে ফেলার জন্তই এ কাজ করেছে। 

বার্গার বলল, “যে লোকটি আপনাকে এই সব কথ! বলে সে 
এবং এ ক্ঃনল্ড বলে প্রতিবাদী একই ব্যক্তি? আপনি কি এ ব্যাপারে 
নিশ্চিত ? 

হ্যা 

গর্ভরে মেলনের দিকে তাকাল বার্গার । 

'আপনি প্রশ্ন করুন । 

মেসন জুতোর শব তুলে ডিস্ক ডি টেবিলের কাছে 
গেল। 

আমাকে দ্বিতীয় চোখটি দিন__এযট। ছু'নম্বর প্রমাণ বলে চিহ্িত 
কর! হয়েছে।' 


বার্গার খামস্ুদ্ধ চোখট। মেসনকে দিয়ে বলল, “ঠিক খামে পুরবেন 
কিন্ত। 

“নিশ্চয়! সেকথা আর বলতে! তবেযদি উল্টোপাপ্টা হয়ে 
যায় তাহলে সনাক্ত করতে ভুল হবার কথ নয়। 

সাক্ষীর কাছে গিয়ে খাম থেকে চোখটা বার করে মেসন বলল, 
ছ'নম্বর প্রমাণ হিসেবে যে চোখটি চিহ্নিত কর হয়েছে আমি সেটার 
প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই চোখটাই কি আপনি, 
পিটার ক্রনন্ডকে বিক্রি করেছিলেন ? 

সেলবি মাথা নাড়ল। “না, এট নয়। 

“এট] নয় ?' 

“না। আসলে ব্যাপারট কি জানেন? আমর! মিঃ ক্রনল্ডকে 
কোনে! চোখই বিক্রি করিনি। উনি এসে চাইলেন, কারণটাও 
বললেন । কিন্তু আমর] অস্বীকার করলাম। অন্য কোন কোম্পানীর 
কাছ থেকে করিয়ে থাকবেন হয়ত ।, 


১৫ 
বিরতির সময় আদালতে কথাবার্তা, চলাফেরা আবার শুরু হয়ে 
গেছে। এমন সময় ভিড় ঠেলে পল ড্রেকের প্রবেশ । আদালতের 
মেহগেনির রেলিডের কাছে এসে একটু দাড়াল সে, তারপর পেরি 
মেসনকে দেখতে পেয়ে চোখ মটকাল। 

নির্জন একট! কোণে চলে এল মেসন। পল্‌-ও সেখানে হাজির 
হল। 


পল বঙগল, “সব গুবলেট হয়ে গেছে। কাগজ দেখোনি ? 

'না। কি হয়েছে? 

ত্রিফকেস খুলে একট। খবরের কাগজ বার করল পল। কাগজটা 
সন্ত ছাপাখানা! থেকে আলা, এখনো ভিজে ভিজে । “এতেই সব 
আছে-_-পড়ে নিলে সব জানতে পারবে । তাহলে আমার বলার 
কষ্টট। বেঁচে যায়।; 

মেসন কাগজটার দিকে তাকিয়েও দেখল ন!। ভাজ করে 

হাতের তলায় রেখে দিল। 

“তুমি ফিরলে কি করে? 

প্লেন ভাড়া করে । ঘণ্টায় তুশো মাইল । চক্ষের নিমেষে 1 

মেসন বলল, “তবু টেলিগ্রাফের তারে এর চেয়ে তাড়াতাড়ি খবর 
পৌছয়। কাগজের লোকেরা এত তাড়াতাড়ি জানল কি করে? 

“রেনোর চালাক ছোকরাগুলোর মতলব অন্ত ছিল। অন্তত 
আমি যখন এলাম তখন পর্ধস্ত তাই জানি। ওর! চাইছিল পুরো 
স্বীকারোক্তি আদায় করে তারপর কাগজে ছাপবে ॥ 

স্বীকারোক্তি বার করতে পেরেছে? 

জানি না। 

€কে স্বীকারোক্তি করবে ? 

“হেজেল ফেনউইক ।' 

এক গোছা৷ খবরের কাগজ নিয়ে একজন ডেপুটি ঘরে ঢুকল । 
সে দৌড়ে ডিসন্রিক্ট আটনির কাছে গিয়ে তাকে একট] কাগজ দিল। 
ভুরু কুঁচকে পড়তে শুরু করল বার্গার। ডেপুটি এর পর জজের 
কামরায় ঢুকল। 

মেনন বলল, “কি গগ্ডগোলটা হল বল শুনি ।” 
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“পড়ে নিলে হত না?” 

বিরক্ত হল মেসন। “ওরা কাগজে য1 দিচ্ছে তা তো সব- 
সাধারণের জন্তে। আমি জানতে চাই তুমি কোথায় গগুগোলটা 
পাকালে। 

“তোমার কথামতো! আমি রেনোর প্লেন নিলাম । ওখানে পৌছেই 
গেলাম টেলিগ্রাফ অফিসে । ডেলার পাঠানো! টেলিগ্রামট। পেলাম। 
সেটা! কোটের পকেটে পুরে একটা হোটেলে গেলাম। ঘরে গিয়ে 
কোটট। খুলে হাত মুখ ধুচ্ছি, একটা বেয়ারা এসে জিগেস করল* 
তোয়ালে-টোয়ালে সব ঠিক আছে কিনা । সত্যি বলছি পেরি, 
আমি ওকে বেয়ারাই ভেবেছিলাম 1 

“বলে যাও। তারপর কি হল? 

“তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে পকেট খুঁজে দেখি 
টেলিগ্রামট1 উধাও । এট আবিষ্ষার করলাম অনেক পরে । 

তারপর 1 বলে যাও । 

“সত্যি বলছি পেরি, আমি যথাসাধ্য গোপনীয়তা অবলম্বন 
করেছিলাম । প্লেনে যে কেউ আমাকে মন্থুদরণ করছে তা বুঝিনি । 

প্লেনে ভীড় ছিল ” | 

“একেবারে ঠাসা 1, 

“কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল ? 

হ্যা। ছ'জন লোক একট! বোতল নিয়ে এসে ভাব করার চেষ্টা 
করল। বিশেষ সুবিধে হল না । ভারপর এক পটের বিবি এলেন। 
এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারট। যেন কেমন ছিল। কিন্তু তখন বুঝতে 
পারিনি। তখন মনে হচ্ছিল মেয়েটি গ্রথম প্লেনে চড়েছে-_তাই 
ভয় পেয়েছে । 


“কি করল মেয়েটা! ? 
আমাকে দেখে একটু হালল প্রথমে! ও যখন আমার পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিল তখন গ্লেনটা একটু ঝাঁকানি দেয়, ফলে ও টাল 
লামলাতে না পেরে একেবারে আমার কোলে--এরকম তো হয়েই 
থাকে । 
“তুমি ওর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে? 
প্লেনে নয় । আওয়াজের চোটে কথা বলবে কি। সাক্রামেন্টোতে 
নেমে আমি ওকে একটু ডিস্ক কিনে দিলাম 
.. শান্প করলে ? 
'একটু-আধটু ।' 
“পরিচয় দিলে? 
“নামট। বললাম ।, 
“কি কাজে যাচ্ছ বলেছিলে ? 
“না? 
“পেশার কথা বলেছিলে ? 
“ন1।' 
“কার্ড দিলে ওকে? 
“না ।, 
“কোনো খবর দাওনি তে1?' 
তেমন না 1, 
“কি নিয়ে কথা বললে ? 
“একটি অসহায় মেয়ের সঙ্গে যেমন কথ! বলে থাকে লোকে । 
সত্যি বলছি পেরি--তার বেশি কিছু বলিনি। আমি বললাম ও 
“' যে একজন বিখ্যাত চিত্র তারক! সেটা আমি দেখেই বুঝেছি, তবে 
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নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। আসলে ছবি আমি বেশি 
দেখি না। নিশ্চয়ই ও রেনে যাচ্ছে ডিভেপ নিতে । 

“ও এটা বিশ্বাস করল ? 

পুরোপুরি । 

“ওকে তোমার পিছনে লাগান হয়েছিল ।, 

নিশ্চয় । সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে। তবে ঠিক 
তখন বুঝতে পারিনি । তুমি জিগেস করলে কি হয়েছিল তাই বলছি।, 

“বেশ বলে যাও।? 

হোটেলে সান করার পর আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওকে 
আযাপার্টমেন্ট হাউসের ঠিকানাট। দিলাম ৷ 

“তখন টেলিগ্রামট। খুলে দেখোনি £ 

“না, আগেই ঠিকানাটা মুখস্থ করে রেখেছিলাম 1, 

“বেশ ) 

“আমি নিচে ঘণ্টা বাজাতেই ও ওপরের দরজা খুলল। আমি 
লিফটে করে উঠলাম। অটোম্যাটিক লিফট ছিল, 

তারপর ? 

“বারান্দায় তেমন আলো! ছিল না। আমি উর্ের আলোয় ঘরের 
নম্বরট। বার করলাম। দরজায় টোক। দিতেই ও দরজ! খুলে দিল। 
তখনো! পকেট থেকে কাগজগুলো। বার করিনি। হাসিমুখ করে 
এমনভাবে কথা বলতে লাগলাম যেন আমি ওর আত্মীয়ন্বজনের 
কাছ থেকে এসেছি ।, 

“কি বললে ওকে? 

“জিগেস করলাম ওর নাম হেজেল ফেনউইক কিনা ।” ভাবলেশ- 
হীন মুখে উত্তর হল,_-“না। 


“আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, “তাহলে 1ক ওর নাম হেজেল 
| ব্যাসেট ? 

তখন ও বলল, “না ওর নাম হেজেল ব্যাসেট নয়। কিন্তু ও 
দরজাট। বন্ধ করার কোনো চেষ্টাও করল না। ভালো করে দেখে 
মনে হল হেজেল ফেনউইকের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে বেশ মিলে 
যাচ্ছে। তখন আমি আর দেরি পা করে ধা করে সমনের কাগজপত্র- 
গুলে! বার করে বললাম হেজেল ফেনউইক ওরফে হেজেল ব্যাসেটকে 
আমি এই সমন জাগি করতে এসেছি। 

'মেয়েটা খুব আস্তে আস্তে যেন মুখস্থ কর পড়া বলছে এমন 
ভাবে বলল, আমার নান থেলমা বোভনস। তবে হেজেল 
ফেনউইকের বা ব্যাসেটের উপর জারি করা লমন আমি নিতে 
প্রস্তত। 

'আর বেশি কথা বলে দরকার কি এই ভেবে আমি ওকে 
কাগজগুলো দিলাম। এমন সময় মনে হল কে যেন আমার পিছনে। 
পাশের ঘরের দরজাট। ধ! করে খুলে গেল-_দেখি লোকে গিজগিজ 
করছে। পাছে কেউ বাধা দেয় তাই আমি তাড়াতাড়ি কাগজ গুলে। 

+মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেকি ফ্ল্যাশ বান্বের 
ধুম! মনে হল আমি যেন সার্কাসের মাঝখানে দাড়িয়ে। 

ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি ব্যাপারট। কি। আর কি হবে? 
কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখি টেলিগ্রামট। নেই। ছোকরা- 
গুলো কাজের আছে বলতে হবে। যখন আন করতে ঢুকেছি তখন 
একজনকে বেয়ার! সাজিয়ে টেলিগ্রামট! চুরি করেছে । আমি কেন 
আনছি জানত ওরা । তাই ও পেতে ছিল। এক মক্কেল আবার 

“মেয়েটার জানলার পাশে ফায়ার এসকেপে লুকিয়ে ছিল। শা্সি 
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ভেঙে ক্যামের ঢুকিয়ে সে পটাপট করে ছবি তুলতে লাগল। 
আমি যখন ওকে সমনট। দিচ্ছি তার ছবিও উঠে গেল ।, 

“এর সব কাগজের লোক ? 

“কাগজের লোক আর পুলিস । ওখানে কাগজের সঙ্গে পুলিসের 
দারণ দোস্তি। অন্ততপক্ষে বাইরের কোন লোকের বিরুদ্ধে খুবই 
সভ্ঘবন্ধ |; 

পুলিস কি করল? 

“একজন আমার চোয়ালে একখান ঘুষি ঝাড়ল। কি ওজন 
সে ঘুঁষির! খানিকটা চামড়! উড়ে গেল সেই চোটে | অন্ত 
পুলিসের! মেয়েটাকে হিড় হিড় করে নিয়ে চঙ্গল 1; 

«“সমনের কাগজগুলো ?' 

বারান্দা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে খেল মেয়েটাকে--কিন্তু 
কাগজগুলো ও ছাড়েনি । পুলিস আসতে দেখে মেয়েটা! য। অবাক 
হল-_কি বলব ।” 

“তার পরে কি হল জান? 

জানি না আবার ! বারান্দা! দিয়ে যেতে যেতে যা ধমক ধামক 
করতে লাগল মেয়েটাকে! কে ওররেনো আলঙার খরচ দিয়েছে, 
কেন এখানে এসেছে, কে আসতে বলেছে-__এই রকম সব প্রশ্ন ।! 

«ও কিছু,বলেছে নাকি ? 

“কিচ্ছু না। উকিলের লঙ্গে কথা না বলে মুখ খুলবে ন! শুধু এই 
কথ! বলেছিল ।, 

তারপর ? 

বুঝলাম রেনোর সমস্ত ব্যাপারটাই বান্চাল হয়ে গেল। 
ভাবঙ্গাম ওর! নিশ্চয় মেয়েটাকে লুকিয়ে ফেলবে -ওর কাছ. থেকে 
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সব কথা আদায় না করে ছাড়বে না। এদিকে তোমার মামল! 
চলছে, এর মধো তোমাকে চমকে দেবার মতলব করছে ওর! । তাই 
আমি রেনোর সবচেয়ে দ্রুত প্লেন-চালকের সঙ্গে ব্যবস্থা করে 
একেবারে হাওয়ার বেগে চলে এসেছি 


মেসন চিস্তিতভাবে কাগজট। খুলে শিরোনামের দিকে তাকাল । 


“রেনোতে রহস্যঞ্জনক সাক্ষী ! 
ভ্বীকারোক্তির ফলে স্থানীয় আটনি জড়িভ। 
ভিসট্রি্ট আ্যাটর্নির অফিসের মতে পুরো ব্যাপারট। বিচার 
বিভাগীয় তদন্তের জন্য বাবে 1” 


মেসন কাগজট। পাট করে রাখল । 

পল বলল, 'আমি সত্যি দুঃখিত পেরি ।” 

“কেন? হুঃখিত কি জন্গে ? | 

“তুমি বিপদে পড়লে । তুমিও জানে! আমিও জানি এ মেয়েট! 
চাপ সইতে পারবে না। মুখ খুলবেই। হয়ত এতক্ষণে সব বলে 
দিয়েওছে। কাগজে য। লিখেছে তাঁতে তাঁই নে হচ্ছে । 

“একট কথা বল। ও কি নেভাদায় থাকতে চেয়েছিল? 

“সেটা আমি ঠিক বলতে পারব ন।। তবে এ পুলিসের পাল্লায় 
পড়লে মুখ যদি ও ন। খোলে তাহলে আমার নাম বদলে দিও ।” 

“সাবধান । ডিসট্রিক্ট আযটনি এই দিকেই আসছেন ।, 

মেননকে দেখে শীতঙগগ হাসি হাসল বার্গার । তারপর বেড়াল 
যেমন শিকার নিয়ে খেল! করে সেই ভঙ্গীতে বলল, “আপনার যদি 

“আপত্তি ন থাকে তাহলে আজকের শুনানী মুলতুবী রাখতে বলব 
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কারণ একটা খুব জরুরী ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আবেদন 
করতে হবে । 

“আপনার অন্য কোনো লোককে সে ব্যাপারে পাঠালে হয় না? 
তাহলে শুনানী চলতে পারে 1, 

“তা হয় না। তাছাড়। আপনার তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে 
না।' 
“কেন হবে না? জিগেন করল মেসন। 
কারণ আপনাকেও এ তদস্তে উপস্থিত থাকতে হবে । হজেল 
ফেনউইক নামক একটি মেয়ের হঠাৎ রেনো যাওয়া নিয়ে 
ব্যাপারট]।' 

“ও। তাহলে কি আমি ধরে নিতে পারি হেজেল ফেনউইক 
এখানে উপস্থিত আছে ? 

উপস্থিত হবে ।' 

«ও রেনোতে গিয়েছিল ? 

বার্গার চটে গিয়ে বলল, “আপনি খুব ভালে! করেই জানেন ও 
রেনোতে গিয়েছিল। ও পুলিনসকে বলেছে আপনি ওকে যাবার খরচ 
দিয়েছেন। আর কিছু অবশ্য ও বলেনি । বলছে ওর নাম থেলমা 
বেভিনস--এই নামে ঘর বুক করেছিল ও। রেনোতে পুলিসকে ও 
এই কথা বলেছে । ওর] তো আর সব ঘটনা জানেনা । একবার 
আমার হাতে পড়ুক, তারপর অন্ত কথা বলবে । 

এমন সময় পিছনের কালো পর্দা ঠেলে বিচারক প্রবেশ 
করলেন। হাতুডীর শবে আদালতে নীরবতা নেমে এল । 

কঠিনমুখে পেরি মেসনের দিকে তাকালেন বিচারক । তিনি 
যে ইতিমধ্যে খবরের কাগজটা পড়ে ফেলেছেন, সেট? তান মুখের 
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ভাবেই বোঝা গেল। তিনি মেসনকে জিগেস করলেন, 'আপনি 
॥কি প্রশ্ন চালিয়ে যাবেন ? 

মেসন তাঁর চোখের দিকে সোজ। তাকিয়ে উত্তর দিল, হ্যা, 
ধর্মাবতাঁর।” 


১ টিনার নোনার়ার 
সন ডসদ্রিক্ট আটনির 1দকে তাকিয়ে হাঙ্গজত করঙেন। 
বললেন, বিলুন আপনি ।' 
ডিসটিক্ট আযাটনির একজন ডেপুটি পেরি মেসনের দিকে একটা! 
মোড় কাগজ এগিয়ে দিল । 
ডিস্রিক্ট আটনি বললে, 'ধর্মাবতার, এই মামলাসংক্রান্ত 
ব্যাপারে, কিছু নতুন ঘটন। ঘটেছে, ঘটনাট! যদিও আকস্মিক তবে 
একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। এই পরিস্থিতিতে এক ঘণ্টার মধ্যে 
এই শুনানী মুলতুবী হওয়া জরুরী বিবেচনা করে আমি সেই মর্মে 
" আপনাকে অনুরোধ করব)? 
শুনে জজ একটু ভ্র কুষ্চিত করলেন। 
বার্গার বলল, “এই বিষয়টি সবোচ্চ পর্যায়ে অনুদন্ধানের জন্ত 
পাঠানো হয়েছে এবং আমাকেও সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে) 
জজ জিগেস করলেন 'প্রতিবাদী-পক্ষের কোনে আপত্তি মাছে? 
পেরি মেসন কিছু উত্তর দেবার আগেই বার্গার গল। চড়িয়ে বলে 
উঠল, '$4 আপত্তির কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না! কারণ এ 
মামলার প্রধান-সাক্ষী পেরি মেদন নিজেই । 
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পেরি মেসন সহজ গলায় বলল, ধর্মাবতার এই মস্তব্য সম্পূর্ণ 
অপ্রাসঙ্গিক । আমার হাতে গ্র্যাণ্ড জুরীর কাছ থেকে পাঠানে॥্‌ 
সমন আছে। এই সমনটি আদালত বসার আগেই আমাকে দেওয়! 
যেতে পারত, কিন্তু দেওয়া হয়নি । সর্বসমক্ষে এই খবর জানানোর 
জন্য ডিসদ্রিক্ট আযাটন্নি আদালত বসা পর্যস্ত অপেক্ষা করলেন । এট: 
সস্তা হাততালি পাবার চেষ্টা ছাড় আর কিছুই নয়।” 

জজ এই কথা শুনে একটু থতমত খেলেন। বার্গার উদ্ধতভাবে 
মেসনের দিকে ফিরে বলল, “আসল কাজের বেলায় ঠিক আছেন, 
কিন্ত কলাফল নিতে নারাজ-_তাই না? 

জজ হাতুড়ি ঠুকলেন। “মিঃ ডিস্রিক্ট আযাটনি, যথেষ্ট হয়েছে । 
দয়া করে আর ব্যক্তিগত মন্তব্য করবেন না । আর প্রতিবাদী-পক্ষের 
উকিলকে আমি এটুকু বলতে পারি যে বাদী-পক্ষের উকিলের মন্তব্য 
আদালতের সিদ্ধান্তকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারবে না; 
আপনারা প্রশ্ন শুরু করুন ।' 

হাতে সমনটা নিয়ে মেসন আদালতে উপস্থিত সকলের দিকে 
চোখ বুলিয়ে নিল। পিছন দিকে ডেল স্ত্রীটের উদ্দিপ্ন মুখ দেখ 
গেল। হাতে একটা খবরের কাগজ নিয়ে ডেল! সেদিকে মেসনের 
দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল । 

সবার অলক্ষ্যে ডেলার দিকে তাকিয়ে সামান্ত চোখ মটকাল 
মেসন। 

জজ ডিসট্রিউ আযাটনিকে বললেন, 'আপনার পরের সাক্ষা ।? 

জর্জ পার্লে নাম ডাকল বার্গার । 

পার্পে যখন শপথ নিচ্ছে সেই ফাকে বা্গীর মেসনকে জানাল, 
“ইনি একজন বিখ্যাত হাতের-ছাপ-বিশেষজ্ঞ। পুলিস (ধিভাগে 


২১২ 


বহুদিন ধরে কাজ করছেন-_ 

মেসন বলল, 'ঠিক আছে আপাতত মেনে নিলাম । কিন্তু জেরার 
ওপর নির্ভর করে।, 

বার্গার সাক্ষীর দিকে ফিরল। 

“আপনার নাম জর্জ পার্লপে। আপনি পুলিসের আঙ্লের ছাপ 
ও হাতের-লেখা-বিশারদ হিসেবে নিযুক্ত আছেন ? 

“আজে হ্যা 

“এ মাসের চোদ্দ তারিখে আপনার হার্টলে ব্যাটের বাড়ি 
যাবার প্রয়োজন হয়েছিল ? 

হ্যা? 

ব্যাসেটের অফিসের মেঝেতে যে লোকটি পড়েছিল তাকে 
দেখেছিলেন ? 

হয)? 

টেবিলের উপর একটা পোর্টেবল টাইপ রাইটার ছিল 
দেখেছিলেন ? 

“দেখেছিলাম ।” 

“টাইপ রাইটারের পরানো একট। কাগজে কিছু টাইপ করা 
ছিল, দেখেছিলেন ?' 

আজে হ্যা ।+ 

“আপনাকে একট। কাগজ দেখাচ্ছি । বলুন তো এটাই কি সেই 
কাগজ? 

হা 
_ 'এই কাগজের লেখাট। এ টাইপ-রাইটারে টাইপ কর! কিন! 
পরীক্ষা বূরে দেখেছিলেন ?' 
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“দেখেছিলাম ।, 

পরীক্ষায় কি বোঝা গেল ? 

“দেখ। গেল এ মেশিনে চিঠিটা টাইপ করা হয়নি । যে মেশিনে 
টাইপ কর! হয়েছে সেটা এ বাড়িতেই পাওয়া গিয়েছিল, 

“বাড়ির কোন্থানে ? 

“এই কেসের অন্যতম প্রতিবাদী মিসেস ব্যাসেটের শোবার 
ঘরে।' 

থমেশিনট। ওর কিন। সে বিষয়ে উনি আপনার সামনে কিছু বক্তব 
উপস্থিত করেছেন কি? 

আজ্ঞে হ্যা ।+ 

“কি বলেছেন ?, 

“উনি বললেন মেশিনট1 ওর নিজের। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র টাইপ 
করেন। কখনো ওর স্বামীর স্টেনো এইলব চিঠি টাইপ করে 
দেয়। 

উনি নিজে একজন পেশাদার টাইপিস্ট সেকথা আপনাকে 
বলেছেন কি? 

'হ্]া, উনি টাইপিস্টের কাজ করেছেন অনেকাঁদন এবং “টাচ” 
পদ্ধতিতে টাইপ করেন একথ। বলেছেন । 

ণাঁচ পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় ?' 

“এই পদ্ধতিতে টাইপরাইটারের অক্ষরগুলোর দিকে ন1 তাকিয়ে 
কেবল স্পর্শের আন্দাজে টাইপ করা হয়।, 

“এই পদ্ধতিতে কেউ টাইপ করেছে কিনা অক্ষর মেখে বোঝা 
যায়? 

ছ্যা। এই পদ্ধতিতে টাইপ করলে সব অক্ষরগুলোকত সমান, 
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চাপ পড়ে। ছ'আঙুলে টাইপ করলে সব অক্ষরগুলোয় সমান চাপ 
পড়ে না সেজন্থ অক্ষরগুলোয় অসমান ভাব থাকে । 

তাহলে আপনার মতে এই কাগজের লেখাট। অন্য টাইপ- 
রাইটারে লেখা হয়েছিল এবং যে টাইপ করেছিল সে টাচ পদ্ধতি 
ব্যবহার করে--এই তো?” 

“আজ্ঞে হা । এই চিঠিটা যে মিসেস ব্যাসেটের শোবার ঘরে 
পাওয়! রেমিংটন পোর্টেবল মেশিনে টাইপ করা তাতে বিন্দুমাত্র 

"সন্দেহ নেই। এটি যে টাইপ করেছে মে একজন পেশাদারী 
টাইপিস্ট, অথবা কোনো সময় পেশাদার ছিল, আর সে টাচ পদ্ধতি 
ব্যবহার করে।' 

আপনি আন্থন। মেসনকে বলল বার্গার । 

'সাক্ষ্য থেকে যা বুঝলাম--এই চিঠিটা মিসেস ব্যাসেটের 
শোবার ঘরে পাওয়। টাইপ-রাইটাঁরে টাইপ করা! টাইপ করার 
পর এটি অফিস-ঘরে নিয়ে ব্যাসেটের টাইপ-রাইটারে ঢুকিয়ে দেওয়া 
হয়। ঠিক তো ? 

“আজে হ্যা)? 

ধন্তবাদ। আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই 

জজ নোটবুকে কি যেন টুকে নিলেন, তারপর বার্গারের দিকে 
তাকিয়ে বললেন, 'পিরের সাক্ষী ।' 

“আর্থার কোলমার'__নাম ডাকল বার্গার । 

কোলমার কাঠগড়ায় এসে হাত তুলে শপথ নিল। চারদিকে 
তাকিয়ে সে চোখ পিটপিট করতে লাগল। 

“আপনার নাম আর্থার কোলমার ? 
জাতের হ্যা । 
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আপনার পেশা কি? আপনি শেষ কাজ করেছেন কার 
কাছে? 

“আমি মিঃ হার্টলে ব্যাসেটের সেক্রেটারি ছিলাম |, 

“কতদিন ছিলেন ? 

“তিন বছর ।” 

“শেষ কবে ওর সঙ্গে দেখা হয়? 

“চোদ্দ তারিখ ।* 

“তখন উনি স্বৃত না জীবিত ? 

মুত । 

“কোথায় ছিলেন ? 

“ভেতরের অফিসে । 

“ওখানে আপনার লঙ্গে কি করে দেখা হল ?” 

“আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম । ফিরে দেখি বাডিতে খুব 
সোরগোল। লোকে উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি করছে । কি হয়েছে 
জিগেস করলাম । শুনলাম মিঃ ব্যাসেট মারা গেছেন! ওঁকে 
সনাক্ত করার জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়। হয় ।, 

বার্গার বলল, “মৃত্যু সম্পর্কে এই নাক্ষীকে আর বেশি কিছু প্রশ্ন 
করব না। অন্য কতকগুলো ব্যাপারে আমি আলোকপাত করতে 
ইচ্ছুক । 

জজ ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দিলেন। মেলন নিজের চেয়ারে হাত 
প1 ছড়িয়ে বসে ছিল, কোনো মন্তব্য করল না। 

প্রতিবাদী মিসেস ব্যাসেটকে আপনি ঘনিষ্টভাবে ঢেনেন ? 

“আজ্ঞে হাা।, 

“মিং ব্যাসেটের অফিন তার নিজের বাড়িতেই, তাই না? 
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হযা। একই বাঁড়িতে। বাড়িটা পাশাপাশি এক ধরনের এক 
জোড় ফ্ল্যাট অথব] চারটে ছু'তলা ফ্ল্যাটের কথা ভেবে তৈরি কর1।” 

'পুবদিকের অংশে ছিল মিঃ ব্যাসেটের অফিস--এই তো? 

'পুবদিকের একতলায় ।' 

“আপনি কোথায় থাকতেন ? 

বাড়ির পিছনের দিকে দোতলায় । 

“কাজ করতেন কোথায় ? 

“যে অংশে মিঃ ব্যাসেটের অফিস ছিল সেদিকে ॥ 

“মিসেস ব্যাসেটের সঙ্গে কখনো কথা বলার প্রয়োজন হত ? 

প্রায়ই হত 

“মি ব্যাসেটের লাইফ ইনশিওরেন্স সম্বন্ধে কখনো মিসেস 
ব্যামেটের সঙ্গে কথা হয়েছে ?? 

হযা।, 

কবে? 

মেসন বলল, 'আপত্তি জানাচ্ছি । এ প্রশ্ন অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক 
এবং অনর্থক ।” 

পাথরের মতে! কঠিনমুখে জজ বললেন,'আপত্তি অগ্রাহা করা হল।, 

ধধর্মাবতার, আমি খুনের উদ্দেশ্ট গ্রমাণ করার জন্য এই প্রশ্ন 
করেছি। সেট। অবশ্থই আমার অধিকার বহিভূতি নয়।, 

জজ বললেন, “আপত্তি ইতিমধ্যেই অগ্রাহা করা হয়ে গেছে। 
প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক এই আপত্তি আদালত কোনোমতেই মানবে না। 
'অভিজ্ঞত1 থেকে দেখা গেছে লাভের উদ্দেশ্ট অনেক সময় খুনের 
পিছনে সক্রিয় থাকে । বাদী-পক্ষ যদি এটাকে উদ্দেশ্য হিসেবে 
দেখাতে.পারেন, তবে অবশ্তটই তার! সেভাবে এগোবেন ॥ 
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মেসন নিরুপায় ভঙ্গী করে বসে পড়ল। 

সাক্ষী বলল, “এই কথাবার্তা হয় মিঃ ব্যাসেটের মৃত্যুর তিনদিন । 
আগে।? 

“তখন কে কে উপস্থিত ছিল ?” 

“মিসেস ব্যাসেট, রিচা ব্যাসেট ও মামি ।? 

কোথায় হয় কথাবার্ত। ?, 

“মিসেস ব্যাসেটের ঘরের সামনে নিড়ির মাথায় 1, 

“কিকি কথা হয়? | 

“উনি আমাকে জিগেস করেন নিং ব্যাসেটের টাকাকড়ি সংক্রান্ত 
ব্যাপারের কোনো খবর আমি রাখি কিনা । উনি জিগেল করলেন 
কত টাকার ইনশিওরেন্স মাছে । আমি বললাম সেট! উনি সরাসরি 
মিঃ ব্যাসেটকে জিগেস করলেই পারেন। উনি বললেন, 
“কোলমার, বোকার মতো কথা বোলো না। তুমি জানে ইনশিও- 
রেন্সের টাক? আমিই পাব”। - 

“আমি কিছু বললাম না। একটু পরে উনি বললেন--“সট। 
তো! ঠিক 1” আমি বললাম--“আপনার কথার প্রতিবাদ করার 
কোনে। কারণ দেখছি ন, তবে ইনশিওরেন্সের ব্যাপারটা! নিয়ে 
মিঃ ব্যাসেটের সঙ্গে কথা বললেই ভালো হয় না কি?” 

“উনি বললেন,_-“মিঃ ব্যাসেটের ইনশিওরেব্সের পারমাণ বড় 
বেশি । কয়েকট। কমাতে পারলে ভাল হয়” 

“কোন্‌ কোন্‌ পলিসি কমাবার কথ! বলেছিলেন ? 

“1 কিছু বলেননি ।: 

“তাহলে এই বাক্যাঙ্সাপের মোদ্দা কথা হল ব্যাসেট যে অনেক 
টাকার ইনশিওগেন্স করেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়1-১ 
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মেসন বলল, "আপত্তিকর মন্তব্য। এ প্রশ্ন অনুমান সাপেক্ষ 
এবং সাক্ষীর মুখে সিদ্ধান্ত যোগানো হচ্ছে। সাক্ষী প্রতিবাদীর প্রশ্নের 
উদ্দেগ্র সম্পর্কে বলছে । তার কথাই কি যথেষ্ট নয়? 

জজ বললেন, “আপত্তি গ্রাহ্থ হল। 

বার্গার ছঁড়বার পাত্র নয়। সে বলে চলল, অপর প্রতিবাদী 
পিটার ক্রনল্ডকে আপনি চেনেন ? 
আজ্ঞে হ্যা): 

“কবে পরিচয় হয়? 

“দিন সাতেক ব! দশদিন আগে ।' 

“কিভাবে ? 

“আমি গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম, উনি তখন বেরোচ্ছেন। উনি 
বললেন মিঃ ব্যাসেটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কিন্ত 
উনি বাড়ি নেই। মিঃ ব্যাসেট কখন ফিরবেন জানতে চাইলেন 
উনি।' 

“আপনি কি বললেন ?? 
"আমি বললাম মিঃ ব্যাসেটের বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। 
“সেই সময় ক্রনজ্ড বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন ? 
. আজে হ্যা।? 
“আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ? 
“মিঃ ব্যাসেটের কিছু কাজে । 
“মিঃ ব্যাসেটের গাড়ি নিয়ে ? 
ক্্যা। বড় লিভানট1)' 
সেই প্রথম আপনি ক্রনন্ডকে দেখেন ? 
আজে হ্যা। 


ক 
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“পরে কখনে। দেখা হয়েছে? 
আজে হ্যা |, 
কবে? 
থুনের দিন রাত্রে।, 
“ঠিক কোন্‌ সময় ? 
“দেখলাম বাড়ি থেকে দৌড়ে পালাতে ।, 
“ব্যাসেটের বাড়ি থেকে? 
নয ॥+ 
এ ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বলুন। মিঃ ব্যাসেটের বাড়ি থেকে 
মানে বাড়ির যে দিকে মিঃ ব্যাসেট থাকতেন সে দিক থেকে ? 
আজ্ঞে হ্যা ।, 
“মিঃ ক্রনন্ড দৌড়ে পালাচ্ছিলেন ?' 
“আজ হাযা।' 
“তখন কটা? 
“আমি তখন সিনেমা! দেখে ফিরছি । 
“কিভাবে ফিরছিলেন ? 
“হেটে।, 
“মিঃ ক্রনল্ডের সঙ্গে কথা বললেন ? 
না। উনি আমাকে দেখতে পাননি। রাস্তার অন্ত দিক দিয়ে 
দৌড়ে চলে গেলেন ।, | 
“আপনি ওকে স্পষ্ট দেখেন? 
“সমস্তক্ষণ নয়। যখন উনি ল্যাম্পপোস্টের তল৷ দিয়ে ধাচ্ছিলেন 
তখন দেখে চিনতে পারলাম । 
তারপর কি হল? 


“বাড়ির কাছে এসে দেখলাম কিছু একটা ঘটেছে। জানলা 
দিয়ে লোকজনের দৌড়াদৌড়ি দেখলাম ।* 

“ঠিক কি কি দেখলেন? 

“মিসেস ব্যাসেট ও ডিককে দেখলাম ।, 

ওর| কি করছিল ? 

পরিসেপশন-রুমে কাউকে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। তারপর 
মিসেস ব্যামেট ছুটে গিয়ে এডিথ ত্রাইটকে ডাকলেন। দেখলাম 
বাড়ির অন্ক দিক থেকে দৌড়ে এসে এডিথ রিসেপশন-রুমে ঢুকল ।” 

'আপনি কি করলেন ? 

“রিসেপশন-রুমে গিয়ে বললাম ব্যাপারটা কি! কোচে কেউ 
একজন শুয়ে আছে দেখলাম । ভাবলাম মিঃ ব্যাসেট। জিগেল 
করলাম ওর কিছু হয়েছে কিনা। মিসেস ব্যাসেট আড়াল করে 
দাড়িয়ে আমাকে ধাকা দিয়ে বার করে দিলেন। বললেন সোজ। 
নিজের ঘরে যেন চলে যাই।, 

“আপনি কি করলেন ? 

“ওর কথামতে। ঘরে চলে গেলাম । 

বার্গার মেসনকে বলল, “আপনি প্রশ্ন করুন|” 

মেসন উঠে দাড়াল। “পরে আপনি হালে ব্যাসেটের অফিসে 
গিয়ে সুতদেহ সনাক্ত করলেন, এই তো ? 

'আজ্ছে হয 1, 

সেই সময় কি আপনি একথা! শোনেন যে কোচে শোয় মেয়েটি 
অফিস ঘর থেকে একজন লোককে বেরোতে দেখেছে এবং তাকে 
আবার দেখলে চিনতে পারবে ? 

হ্যা শুনলাম এরকম একজন সাক্ষী আছে ।, 


২২১ 


“মেয়েটি ছিল অন্ধকার ঘরে । কিন্তু তার পিছন থেকে আলো 
এসে লোকটির মুখে পড়েছিল। কাজেই মুখোস ছিড়ে ফেলার পর 
মেয়েটি তাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল । এ কথা শুনেছিলেন ? 

হা, শুনেছিলাম 1 

“এর অর্থকি? আপত্তি করে উঠল বার্গার । “লোকের মুখের 
কথ! কি আপনি প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে চান? হেজেল 
ফেনউইকের কথা মেনে নিতে আমাদের আপত্তি আছে ।, 

“সাক্ষী বাড়িতে ঢোকার ঠিক পরে কিকি ঘটেছিল সে বিষয়ে 
আমি ওর স্মৃতি ঝালিয়ে নিচ্ছি |” 

€শুধু স্মৃতি ঝালিয়ে নেবার জন্য হলে ঠিক আছে, কি ঘটেছিল 
তার সাক্ষ্য হিসেবে নয় ॥ 

তাই তো। করছি ।” 

“এই যদি আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমার কোনে! 
আপত্তি নেই ।, 

মেসন কোলমারকে জিগেন করল, “লোকটি মুখোস পরে 
থাকলে তার অর্থ সে চেহারাট। গোপন করতে চেয়েছিঙগ, তাই না?” 

জজ বললেন, এই প্রশ্নট। কিন্তু তর্ক সাপেক্ষ । 

বার্গার বলল, “ওকে আমি যথেচ্ছ প্রশ্ন করার স্বাধীনতা দিচ্ছি, 
সুতরাং আমার আপত্তি নেই।+ 

মেসন বলল, “ধন্যবাদ । এগুলো প্রামাণিক প্রশ্ন। পরে আমি 
যা প্রশ্ন করব তার ভূমিকা হিসেবে আমি এগুলো জিগেস করে 
রাখছি।' 
“বেশ বাদী-পক্ষের যদি আপত্বি না থাকে তাহলে আপনি প্রশ্ন 
করে যান। বঙগলেন জজ । 


“এটা কি আপনার খুবআশ্চর্য মনে হয়নি যে নিজের চেছারা 
গোপন করার উদ্দেশ্যে মুখোস পর] লোকটি সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপৃর্ণ 
অংশটিই দেখাবার চেষ্টা করবে-__অর্থাৎ তার যে একটি চোখ নেই 
সে দিকে ইচ্ছে করেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ?' 

তা বলতে পারব না।” 

“একথা বলুন, মিস ফেনউইকের বিবরণের এ অংশট! কি 
আপনার অযৌক্তিক বলে মনে হয়নি ? 

“তা! মনে হয়নি 1? 

“গুলি ছোঁড়া হয় লেপ ও কম্বলের ভেতর থেকে, যাতে শব্দটা 
শোনা ন! যায়-একথ। কি ঠিক? 

“তাই তো মনে হয়েছিল ।” 

“এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে মুখোস পরা একজন লোক লেপ 
কম্বল হাতে নিয়ে ব্যাসেটের অফিসে ঢুকতে পারে না। তাতে 
মিঃ ব্যাসেট প্রথমেই বাঁধা দিতেন |? 

হ্যা), তাই তো। মনে হয়।! 

“মিঃ ব্যাসেটের মৃতদেহের অবস্থান থেকে মনে হয় উনি বাধ! 
দেবার কোনোই চেষ্টা করেননি । এমন কি নিজের রিভলভারটাও 
বার করার সময় পাননি । তাই না? 

বার্গার বাধ দিয়ে বলল, ধির্মাবতার, এই প্রশ্নগুলে। মঙ্্মান- 
সাপেক্ষ । সাক্ষী এমন কোনো বিশেষজ্ঞ নয় যে তাকে 

মেসন মুচকি হেসে বলল, “আপনি ঠিকই বলেছেন ।' 

ইতিমধ্যে আদালতে একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল, লোকে জটলা 
পাকাতে লাগল। মেসন গলা চড়িয়ে বলে চলল, “আশাকরি 
ধর্মাবতার বুঝতে পেরেছেন যে এই সাক্ষীর বক্তব্যে ছই প্রতিবাদীই 
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বেশ অন্থবিধায় পড়েছেন। তাই আমি এই সাক্ষীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্ন করতে পারি নিশ্চয়ই-_-+ 

গোলমাল ক্রমশ বাড়তে লাগল। একজনের গলা শোনা 
গেল-_রাস্তা ছেড়ে দিন। আমরা পুলিস-অফিসার 1 

জজ হাতুড়ি ঠুকলেন। আদালতের ও প্রান্তে গোলমাল কিসের 
জন্য জানার জন্য তার চোখের দৃষ্টিতে কৌতৃহল আর বিচারক 
হিসেবে বিরক্তি । 

বার্গার দাড়িয়ে উঠল । মেসন তাকে কথা বলার কোনে সুযোগ 


/ 


ন1 দিয়ে বলে চলল, “ধর্মাবতার আমাকে এবং সাক্ষীকে বিনা বাধায় 


কথা চালাবার সুযোগ দেওয়া হোক । তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে 
সাক্ষীকে এখন চলে যেতে বল! হোক, যতক্ষণ না! পরিবেশ অনুকূল 
হয় ।?, * 
বার্গার গরম গলায় বললে, ধর্মাবতার, আমিও ঠিক সেই কথ 
বলতে যাচ্ছিলাম । অনিবার্ভাবে আদালতে বাধ। উপস্থিত হয়েছে । 
সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি সাক্ষীকে আপাতত ফিরিয়ে নেওয়া 
হোক ॥ 

জজ জোরে হাঁতুড়ী ঢুকে বললেন, 'গোলমাল এখনি বন্ধ না হলে 
আমি কোট খালি করে দেবার হুকুম দেব ।' 

পিছন থেকে কে একজন বলল, "আমি একজন অফিসার ।' 

জজ বললেন, “আপনি যেই হোন আপনাকে আদালত 
অবমাননার জন্য জরিমানা! করা হবে । এখন আদালত চলছে।; 

ভত্র অথচ শক্ত গলায় বলে উঠন্স বার্গার, আদালত যদি অনুমতি 
করেন তাহলে বলি এই সাক্ষীকে এখন স্রানো হবোক। একজন 


অত্যন্ত প্রধান সাক্ষী এই মুহূর্তে আদালতে এসেছেন । এই সাক্গীকে 
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আমি জের করতে চাই। তার পরে সম্ভবত আর কোনে সাক্ষীকে 
ডাকার প্রয়োজন হবে না। শুধু এই অপরাধের সঙ্গে মিঃ মেসনের 
জড়িত থাক নিয়ে সাক্ষ্য দরকার হতে পারে । আমার মনে হয় এই 
সাক্ষী বক্রনল্ডের বিরুদ্ধে একেবারে পাকা প্রমাণ দাখিল করতে 
পারবে | 

মেগন বলল, “এই বক্তবা অন্যাঁয়। তর্ক লাপেক্ষ এবং আচরণ 
বহিভূতি। আমি এর প্রতিবাদ করছি । 

বার্গারের মুখ লাল হয়ে উঠঙ্গ। সে বলল, “নিজের দিক থেকে 
মনোযোগ সবিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন বটে কিন্তু কিছুক্ষণের 
মধোই দেখতে পাবেন-_, 

জজ বললেন, শান্ত হোন | আদালতে গোলমাল চলবে ন!। 
আপনাদের মধ্যে বিরোধ প্রকাশের জায়গ। এট! নয়। নইন্সে এখনি 
আদালত খালি করে দিতে আদেশ দিচ্ছি ।” 

আদালত ঘরে স্তব্ধতা নেমে এল । বার্গার লজ্জতমুধে বল, 
'ধর্মাবতার, আমি মাফ চাইছি--নিজেকে সামলাতে পারিনি । 

কঠোরভাবে জজ বললেন, 'আপনার মার্জন! গ্রহণ করা হল না। 
আগেও আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত ঝগড়ার 
জায়গ। এট! নয়। এখন আপনি কি বলতে চান ? 

বছ কষ্টে নিজেকে সংঘত করল বার্গার। তারপর বলল, 'আমি 
মিঃ কোলমারকে সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নামিয়ে সেখানে অন্ত 
একজনকে আনতে চাই । তবে তার আগে কয়েক মিনিটের বিরতি 
প্রার্থনা করি ।” 

মেসন বলল, “নতুন সাক্ষীকে যদি আনতেই চান তাহলে আগে 
খাঁকতে শিখিয়ে পড়িয়ে আনবেন না! 


৫ 


ধর্মাবতার, বার্গার বলে উঠল, “এ একজন অনিচ্ছুক সাক্ষী । 
কোর্টের আওতা থেকে এ পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে অনিচ্ছুক, 
সাক্ষী হিসেবেই দেখতে হবে, তবে তার কাছে মূল্যবান খবর 
আছে।” | 

জজ জিগেস করলেন, আপনি কি হেজেল ফেনউইকের কথা 
বলছেন ? 

“আজ্ঞে হা, ধর্মাবতার |? 

“মি কোলমার আপনি চলে যেতে পারেন । হেজেল ফেনউক 
এগিয়ে আম্মুন ।, ৃ 

বার্গার বলল, 'ধর্মাবতার, এইসব লোকদের পথ ছেড়ে দিতে 
হবে। সাক্ষী আসতে পারছে না; 

“পথ ছেড়ে দিন ॥ 

বার্গার আবেদন করল, 'যদি আমাদের কয়েক মিনিটের বিরতির 
অনুমতি দেন? 

একটু ইতস্তত করে জজ বললেন, “মঘাদালত পাচ মিনিটের 
বিরতি পালন করছে |, 

ছুজন পুলিস-অফিসার একটি মেয়েকে হাত ধরে সাক্ষীর কাঠ- 
গড়ার দিকে নিয়ে এল। মেয়েটির মুখ বিবর্ণ 

জজ উঠে মেয়েটির দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিপাত করে পর্দা সরিয়ে 
চেম্বারে ঢুকে গেলেন ! 

আদাঙগতনুদ্ধ লোকের দৃ্রি নিবন্ধ হল সুঠাম, দীর্ঘাঙ্গী কালো 
চুল মেয়েটির দিকে । 

মেননের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই মেয়েটি অন্য দিকে মুখ 
ফিরিয়ে নিল। অফিসারর। ওকে জোর করে এগিয়ে নিয়ে চলল । 
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কেউ একজন মেহগনি রেলিতের গেটটা খুলে ধরল। উকিলদের 
জন্য আলাদ। করা৷ জায়গায় ঢুকল মেয়েটি । 

বার্গার ওর দিকে হাসিমুখে এগোল। দর্শকরা! মাখ! বাড়িয়ে 
দেখতে চেষ্টা করল কি হচ্ছে। যারা দেখতে পাচ্ছিল না তার কান 
খাড়। করল। আদালত বিরতির সময় যে গুঞ্জন-ধ্বনি ওঠে তা 
একেবারে স্তব্ধ। শুধু জামাকাপড়ের খসখন আর সাম্মলিত 
নিংশ্বাসের শব্ধ | 

বার্গার চারিদিক দেখে নিয়ে এক কোণে কোট-গিপো্টারের 
ডেস্কের কাছে থেলমাকে |নয়ে এলে ফলাফল করোক সব বলতে 
লাগল । থেলমা কেবল মাথ। নাড়তে লাগল । বাগার ওকে কিছু 
প্রশ্ন করল। থেলম। হঠাৎ একবার মেসনের দিকে তাকিয়েই 
নিজেকে নামলে নিয় মুখ ঘুঁরয়ে শিল। কিন্ত বার্গারের একটি 
প্রশ্নেরও জবাব লে দিল না--ঠোট এটে রইল। 

প্রথম সারিতে যার! বসেছিল তারা বার্গরের চাপ! গলার হুমকি 
ভালোই শুনতে পাচ্ছিল । 

“এইসব কায়দ। যদি কর তাহলে তোমাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় 
তুলে শপথ নিয়ে কথ। বলাতে বাধ্য করব। এখন প্রাথমিক তদস্ত 
হচ্ছে। তুমি এই সম্পর্কে যা বলবে তা গুরুত্বপূর্ণ । মিথ্যে কথা 
বললে কিন্তু শাস্তি হবে আর মুখ না খুললে আদালত অবমাননার 
জন্য জজ তোমাকে জেলে পুরবেন। 

থেলম। তবু চুপ করে রইল। 

বার্গারের মুখ ক্রমশ গম্ভীর থেকে গন্ভীরতর হচ্ছিল। কটমট 
করে মে মেসনের দিকে তাকাল । মেনন নিবিকারভাবে সিগারেট 

রধ্রাল। 
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বার্গার পকেট থেকে একট! ঘড়ি বার করে ঠিক সেইরকম চাপা! 
গলায় বলল, “তোমাকে আমি ঠিক ষাট সেকেগ্ড সময় দিচ্ছি। তার 
মধ্যে মুখ তোমাকে খুলতেই হবে 1 

থেলমা সোজা উদ্ধতভাবে সামনের দিকে চেয়ে রইল, ঠোট 
চাঁপা, মুখ ফ্যাকাশে । ইতিমধ্যে এক উৎসাহী রিপোর্টার চট করে 
একট ছবি তুলে নিয়েছে কোর্টের বিরতির সুযোগ নিয়ে । থেলম। 
চুপ করে ফাড়িয়ে, হাতে ঘড়ি নিয়ে প্রতীক্ষারত বার্গার, পিছনে পেরি 
মেসন, চোখে কৌতুক, হাতে সিগারেট । 

বার্গার এক পাক ঘুরে গিয়ে রিপোর্টারকে পাকড়াও করেছে, 
“এখানে ছবি তোলা নিয়ম নেই ।, 

রিপোর্টার কোনোমতে উত্তর দিল, “এখন আদালত বন্ধ আছে-- 
বলেই সে ক্যামেরা নিয়ে দৌড় মেরেছে। 

বার্গার ঘড়ির ডাল শব করে বন্ধকরল। ঠিক আছে। এখন 
নিজের কাজের প্রতিফল ভোগে ।” 

পাথরের মৃতির মতো! দাড়িয়ে রইল থেলমা। মনে হল না 
বাগারের কথ ওর কানে ঢুকেছে। 

জজ ততক্ষণে চেম্বার থেকে বেরিয়ে মঞ্চের ওপর উঠেছেন। 
“আদালত আবার চালু হচ্ছে। আপনার! প্রন্ুত ?' 

ধর্মাবতার, আমি প্রস্তত, বলল মেসন । 

ক্রুদ্ধ গলায় বার্গার ডাক দিল, “হেজেল ফেনউইক, কাঠগড়ায় 
আনুন ।' 

মেয়েটি নড়ল না। 

বার্গার ঠেঁচিয়ে উঠল, 'কথাট। কানে গেল ? কাঠগড়ায় আসতে 
বল। হচ্ছে। ডান হাত তুলে শপথ নিয়ে এ চেয়ারটাতে বন্ুন 
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“আমার নাম হেজেল ফেনউইক নয় । 

“কি নাম আপনার ? 

“থেলম। বেভিনন ।” 

“বেশ, তাই সই । ডান হাত তুলে শপথ নিন তারপর এ চেয়ারে 
বসুন? 

একটু ইতস্তত করে শপথ নিল মেয়েটি । তারপর চেয়ারে 
বনল। 

'__ বার্গার বেশ উচু গলায় জিগেস করল, আসনার নাম কি? 

'থেলমা বেভিনস ।: 

'আপনি কি কখনো হেজেল ফেনউইক নাম প্যবহার করেছেন? 

ইতস্তত করতে লাগল মেয়েটি । 

পেরি মেসন বেশ কর্তৃত্বের সুরে বলে উঠল, “দখুন মিস বেভিনস, 
উত্তর দিতে ইচ্ছে না হলে কোনে বাধ্যবাঁধকত! নেই 1” 

বার্গার ঘুরে দাড়িয়ে জিগেস করল, “আপনি কি এই মহিলার 
উকিল নাকি ? 

জিগেস যখন করলেন তখন বলেই ফেলি, হ্যা ।” 

বার্গার বলল: “তাহলে তো৷ আপনার অবস্থাট! বেশ ঘোরালো 
হয়ে ধ্াড়াচ্ছে। বিশেষ করে এই মহিলাকে এখান থেকে সরিয়ে 
ফেলার ব্যাপারে আপনার হাত আছে যখন । 

মেনন অভিবাদন করে বলল, “ধন্যবাদ, মামি কাজের ফলাফল 
সম্বন্ধে ভালোই ধারণ। রাখি। মিন বেভিনন, আমি আবার বলছি 
ইচ্ছে না হলে উত্তর দেবেন না।, 

বার্গার সাক্ষীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, উত্তর দিতে উনি 
বাধ্য । এট! খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন । আমি উত্তর দাবী করছি।, 
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জজ বললেন, “দেখুন মিঃ মেসন কোন্‌ প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক আর 
কোন্টা নয় সেট? বিচার করবে আদালত । আমি মনে করি প্রশ্নটা 
প্রাসঙ্গিক । এই মেয়েটিকে আমি উত্তর দিতে আদেশ করছি। 
তা না করলে একে আদালত অবমানার দায়ে অভিযুক্ত করতে বাধ্য 
হব ।' 

পেরি মেসন থেলমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে বলল, “আপনি উত্তর 
দিতে বাধ্য নন।, 

জজ এই শুনে আশ্চর্য হয়ে অস্ফুট কি উক্তি করলেন। বার্গার 4 
অধৈর্ধাঁবে মেসনের দিকে তাকাল। মেসন নিধিকারভাবে বলে 
চলল-_যেন কথার মাঝখানে ও দম নেবার জন্য একটু থেমেছিল 
মাত্র। যদি আপনি মনে করেন উত্তর দিলে আপনার অভিযুক্ত 
হবার আশঙ্কা আছে । আপনি শুধু এই কথা বলুন সংবিধানগত 
অধিকার-বলে আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করছি, কারণ তাহলে 
আমি নিজে অভিযুক্ত হতে পারি। একবার এই কথা বলে ফেললে 
পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে আপনাকে উত্তর দিতে বাধ্য 
করতে পারে । | 

থেলমা বেভিনসের মুখে এতক্ষণে হাদি ফুটল। সে বলল, 
“আমি সংবিধানগত অধিকার বলে প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার 
করছি, কারণ আমি মনে করি তাহলে আমি অভিযুক্ত হতে পারি ।' 

সাক্ষীর কাঠগড়ার চারপাশে সকলে চুপ। অবশেষে বার্গার 
দীর্ঘনিংশ্বাস ফেলল। অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার করে নিল। 

বার্গার আবার থেলমার দিকে ফিরল। 'ঘখন হালে ব্যাসেট 
খুন হয় তখন আপনি ব্যাসেটের বাড়িভে ছিলেন ? 

থেলমা মেমনের দিকে তাকাল । 
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মেসন বলল, “উত্তর দেবেন ন1।, 

বার্গার জজকে জিগেস করল “এর উত্তর কি করে ওকে 
অভিযোগের দায়ে জডাতে পারে ? 

মেসন বলল, যদি আমার আইনজ্ঞান ঠিক হয় তাহলে বলব 
এট] সাক্ষী ঠিক করবেন । উত্তরের চেয়ে ব্যাখ্যা অনেক সময় তার 
পক্ষে বেশি মারাত্বক হতে পারে ।, 

থেলমা এতেই বুঝে গেল। “মে বলল, আমি উত্তর দিতে 
। অস্বীকাৰ করছি--তাহলেই হবে তো ।? 

জজ একবার গল। খাকরালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। বার্গার 
ভুরু কুচকে এবার নতুন পথে আক্রমণ চালাল । 

“আপনি পেরি মেমনকে চেনেন? 

জজ গন্ভীরভাবে বললেন, “এই প্রশ্নের মধ্যে এমন কিছু নেই য৷ 
আপনার পক্ষে বিপদজনক হতে পারে। আমি আপনাকে উত্তর 
দিতে বলছি।" 

হা। চিনি” বলল থেলমা। 

“পেরি মেসনের কথায় আপনি নেভাদ। গিয়েছিলেন ?' 

থেলম। কি বঙ্গবে বুঝতে ন! পেরে মেসনের দিকে তাকাল । 

মেনন বলল, “সাক্ষীকে আমি বঙ্গব সংবিধানগত অধিকার বলে 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করতে । তবে আদালতের 
স্ববিধার জন্য আমি জানাচ্ছি যে এই মহিলাকে আমিই রেনে! 
যাবার পরামর্শ দিই এবং রেনে! যাবার খরচও দিই 1, 

ডিস্রিক্ আযাটনির মুখে কেউ ভিজে তোয়ালে ছুড়ে মারলেও 
বোধহয় মে এতট] অবাক হত না। 

“আপনি কি করেছেন ? 
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“এই মহিলার রেনো যাবার খরচ দ্িই। যাবার পরামর্শও 
আমার । ওখানে থাকার খরচও আমিই দিই । 

বার্গার জিগেস করল, “আপনি কি এই মহিলার উকিল হিসেবে 
দাড়াচ্ছেন ? 

“'আজ্ে হ্যা) 

"আপনি ও'কে উত্তর দিতে দেবেন না? 

“এখনে! পর্ষস্ত আপনি যা য। প্রশ্ন করেছেন সেগুলোর উত্তর 
দিতে বারণ করেছি তার মানে এই নয় যেপরেষে গ্রশ্ন করবেন 
তার উত্তর দিতেও বারণ করব ।, 

বার্গার সাক্ষীকে জিগেস করল, 'আপনি রিচার্ড ব্যাসেটকে 
কতদিন চেনেন? 
মেলন বলল, উত্তর দেবেন না, দিলে আপনি ক্ষতিগ্রস্থ হতে 
পারেন ।? ” 

জজ পেরি মেসনকে বললেন, “দেখুন, আমার ধারণ আপনি 
সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এই আশঙ্কায় তাকে উত্তর দিতে বারণ 
করছেন না, বরং উত্তর দিলে আপনি জড়িত হয়ে পড়তে পারেন এই 
জন্য বারণ করছেন। এ ক্ষেত্রে আপনাকে কিছু বলার স্থযোগ 
দেওয়া হল। আদালত যদি দেখে আপনি সত্যিই এতে জড়িত 
তাহলে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হবে ।” 

মেনন বলল, “আমাকে কিছু বলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে? 

গম্ভীরভাবে জজ বললেন, হ্যা 1, 

মেনন বলল, 'ভালো৷ কথা । তাহলে আমি একট! বিবৃতি দেব। 
ভেবেছিলাম দেবার প্রয়োজন হবে না। 

“যে রাত্রে হাঁটলে ব্যাসেট খুন হয়, তখন একটি মেয়ে তার 
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বাইরের অফিসে বসে ছিল। খুনের ঠিক পরেই একটি লোক সে 
ঘরে ঢোকে । তার মুখ কাবন পেপারের মুখোসে ঢাকা [ছল। 
চোখের জায়গায় ছুটে। ফুটো ছিল। একটা ফুটে! [দয়ে খালি চক্ষু 
কোটগ দেখা যাচ্ছিল।' 

জজ বিরক্ত হয়ে বললেন, “এর সঙ্গে ক এই মেয়েটির অথব। 
তার উত্তর না দেবার কোনো সম্পক আছে ? 

মেসন বলল, “ধর্মাবতার প্রশ্নট। তা নয়। প্রশ্ন হল কেন আমি 
এই মেয়েটিকে উত্তর দিতে বারণ করাছ। তার উত্তর আম দিচ্ছ। 
সবট। শুনলেই আপাঁন বুঝতে পারবেন আম য। বলছি কোনোটাই 
অপ্রাসাঙ্গক নয়। যদিও এর [কুট হয়ত অনুমানলাপেক্ষ হতেও 
পারে।? 

“বেশ, অঙ্জ বললেন। বিলেযান। 

“এই মেয়েটি ঠেঁচিয়ে উঠল । লোকটি তখন ওকে আঘাত করে। 
মেয়েটি এক টানে মুখোস ছুড়ে ফেলে? আলো এমনভাবে 
আসছিল যাতে মেয়োট ওকে দেখতে পায়, কিপ্ত লোকটি মেয়েটির 
মুখ দেখতে পায় না। লোকটি আবার আঘাত কল । মেয়েটি 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। ও মারা গেছে ভেবে লোকট সেখান 
থেকে পালায়। ধম্াবতার একমাত্র এই মেয়েডহ এ লোকাটর, 
অর্থাৎ খুনের একটু পরেহ সেই ঘর থেকে যে দৌড়ে পা1লয়েছিল, 
তার চেহার। স্পষ্ট দেখেছে 

জজ বললেন, “আপনার বক্তব্য থেকে তে। এটাহ স্পই হচ্ছে 
যে এই সাক্ষীর মুখ বন্ধ করে আপনি অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন? 
আরো। অপরাধ করেছেন ওকে আদালতের আওতা থেকে নারয়ে 
ফেলে।' 
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মেসন বলল, 'আপাতত আমি সে প্রসঙ্গ আলোচনা করছি না। 
সাক্ষীকে কেন আমি উত্তর দিতে বারণ করেছি সেটাই শুধু বলছি ।, 

জজ বললেন, “বিচিত্র পরিস্থিতি |” 

মেসন বলল, 'অস্বীকার করছি না। আপনি আমাকে নিজের 
বক্তব্য প্রকাশ করার স্থযোগ দিয়েছিলেন--আমি তারই সদ্যবহার 
করছি মাত্র ।” 

“বেশ, বলে যান তাহলে । 

মেসন বলল, “বোঝাই যাচ্ছে মুখোসটা খুব তাড়াহুড়ো করে 
করা। লোকটা খুন করার জন্য গ্রস্তুত হয়েই এসেছিল । গুলির 
শব যাতে না হয় তার জন্তেও ব্যবস্থা নিয়েছিল । ওর হাতে ছিল 
কম্বল আর লেপ। তাতে ছুটো কাজ হল। গুলি করার সময় 
শব্দট।? চাপা পড়ল--আর ঘরে ঢোকার সময় আক্রান্ত ব্যক্তি ওর 
হাতের রিভলভার দেখতে পায়নি। সব ব্যাপারটাই ভেবে-চিন্তে 
করা। তাছাড়া! আত্মহত্যা করছি বলে একট! চিঠিও সে আগে 
থাকতে টাইপ করে রেখেছিল।! 

জজ ভুরু কুঁচকে বললেন, “আপনি যে কথাগুলো বলছেন ত1 
আপনার মকেলের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিন্ত ।, 

খুব মাজিতভাবে উত্তর দিল মেসন, ধর্সাবতার আপনি আমাকে 
ব্যাখ্য। করতে অনুরোধ করেছিলেন, তাই তাই করছি!” 

“কিন্ত খুনের মামলার আসামী আপনার মকেলের বিরুদ্ধে কথা 
বলে আপনি নীতির খেলাপ করছেন 1, 

“মকেলের প্রতি কর্তব্য এবং আইনন্ হিসেবে নীতির কথ! আমি 
ভালভাবেই অবগত আছি ।? 

শুনে জজের মুখ কালো! হয়ে উঠল। বললেন, 'ব্যাখ্যাট। সম্পূর্ণ 
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করুন। পছন্দসই না হলে কিন্তু আদালত অবমানন! হবে খেয়াল 
রাখবেন। সংক্ষেপে বলুন 

মেসন বলল, “ছুঃখের বিষয় সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ন। বললে ব্যাখ্যাটা 
ঠিক হবে না। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি কোর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম হল, যদি লোঁকট। আগে থাকতে ঠিক 
করত সে বাইরের দরজ] দিয়ে পালাবে, তাহলে মুখোসটা আগেই 
করে রাখত। খুন করা হয়েছে পরিকল্িত ভাবে, কিন্ত পালানোর 
ব্যাপারটাতে কোনে! পরব পরিকল্পনার আভাম নেই । হাতের কাছে 
হত্য।কারী যা পেয়েছে তাই দিয়ে খুনের পর একটা মুখোস বানিয়ে 
নিয়েছে। 

“আমার বক্তব্য হল পালাবার ধরন এবং মুখোসের ফুটে! দিয়ে 
অন্ধ চোখের গর্ভটি দ্েখানে! থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে নিহত 
ব্যক্তির হাতে ধরা কাচের চোখটি দেখে হত্যাকারীর মাথায় এই 
ধারণাটা আসে। 

“হত্যাকারীর চোখ থেকে আকম্মিকভাবে নকল চোখটি খুলে 
পড়া কিন্বা ধস্তাধস্তিতে চোখটি ছিটকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। 
নকল চোখটি বেশ ভালোভাবেই লাগান ছিল। হত্যাকারী কি 
ভাহলে ইচ্ছে করে নিজের নকল চোখটি খুলে নিহত ব্যক্তির হাতে 
ঢুকিয়ে দিয়েছিল? ইচ্ছাকৃতভাবে মুখোসের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে 
দিল তার একটা চোখ নেই? এর একটাই কারণ হতে পারে। 
হত্যাকারী নিশ্চিত জানত তার নকল চোখের কথ সকলের অজান। 
এবং এমন একজন আছে যাকে পুলিস অতি অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ 
করবে । সেই লোকটির এক চোখ নকল। খুবসম্ভব নিহত ব্যক্তির 
হাতে-ধর। চোখটি তারই ॥ 
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জজ অধৈর্য হয়ে বললেন, “এ সব কথাই তর্কনাপেক্ষ। নিজের 
মকেলকে বাচাবার জন্য এই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করা যেতে 
পারে। তবে হত্যাকারীর যে পরিকল্পনার আভাল আপনি দ্রিলেন 
সেট। অবশ্ট আপনার মকেলদের পক্ষেই যাচ্ছে। কিন্তু আপনি 
তো কেবল যুক্তি দেখাচ্ছেন__যে প্রসঙ্গের ব্যাখ্য। চাওয়া হয়েছে সে 
বিষয়ে কিছু বলছেন ন]1।' 

মেসন বলল, “আমি এখনি সেই প্রসঙ্গে আসছিলাম । এই 
মেয়েটি কোচ থেকে উঠে দীড়াবার 'সময় আবার মাথা ঘুরে পড়ে 
যায়। তখন আঁফস ঘরের দরজার কাচে তার হাতের ছাপ পড়ে। 
আমার নির্দেশ অনুযায়ী ডিটেকটিভর। এ আঙুলের ছাপের ছবি 
নিয়ে ছাপগচলে। সনাক্ত করে। 

'সনাক্ত করার পর দেখা গেল পুলিস এই মেয়েটিকে খুঁজছে। 
এ অনেকবার বিয়ে করেছে এবং বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে স্বামীর 
মৃত্যু হয়, মেয়েটি স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং অনতিবিলাম্বেই 
আর-একটি বিয়ে করে ।, 

জন্জ স্তম্ভিত হয়ে মেসনের কথ। শুনতে লাগলেন । ডিসি 
আযাটনি একবার বসপ, আবার উঠে দাড়াল। তার চোখ বিস্ময়ে 
বিক্ফারিত। 

মেসর্ন অবলীলাক্রমে বলে গেল, 'আমরা দেখলাম পুলিস 
মেয়েটির বিরুদ্ধে এমন সব তথ্য জড় করেছে যাতে তার স্বামীদের 
মৃত্যু হত্যা বলে প্রমাণিত হয়। এক স্বামী বর্তমানে এই মেয়েটি 
ডিক ব্যাসেটকে গোপনে বিয়ে করে। আগের স্বামী মেয়েটিকে 
টাকাকড়ি সম্বন্ধে মিধ্য। কথা বলেছিল এবং ওর নামে ইনশিওরেন্ল 
করাতে অস্বীকার করে। সেজন্য তাকে খুন করার প্রয়োজন হয়নি । 
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“আমার কাছে এই সবের প্রমাণ আছে। এই খামটিতে 
মেয়েটির আঙ্লের ছাপসহ আগেকার ইতিহাসের সব সাক্ষ্য প্রমাণ 
আছে। এটি আমি বাদীপক্ষের হাতে সমর্পণ করছি। 

ধূর্মাবতার এক্ষেত্রে মেয়েটিকে প্রশ্নের ন। উত্তর দিতে নির্দেশ 
দিয়ে আমি অধিকার ভঙ্গ করিনি-_এই আমার স্থির বিশ্বাল |, 

বার্গার কাঠের পুতলের মতো খামটা মেসনের হাত থেকে নিয়ে 
নিল। তখনে! সে বিস্ময়ে বিমূঢ় । 

জজ থুতনি চুলকে বললেন, “কোনো আ্যাটনির মুখ থেকে এরকম 
 বিম্ময়কর বিবৃতি আমি এর আগে শুনিনি। যে মকেল তাকে 
নিযুক্ত করেছে তারই বিরুদ্ধে এই বিবৃতি । এই বিবৃতির অর্থ কি 
আমি বুঝতে পারছি না । তবে কিছু তথ্য আপনি উপস্থিত করেছেন 
সকার করছি এবং সেই সব তথ্য পুজিসের গোচরে আনা আপনার 
কতব্য একথাও ঠিক। তবে যেভাবে এবং যে সময়ে ব্যাপারুট! 
উপস্থিত করেছেন ভাতে আপনার মকেলের স্বার্থহানি হল। আপনি 
ওর উকিল হিসেবে এসেছেন ।* 

মেসন খুব সহজ গলায় বলল, “ঠিক কথাই বলেছেন । আমি তো! 
প্রথমে এই বিবৃতি দিতে চাইনি, দিতে আপনিই বাধ্য করলেন। 
আপনি অনুযোগ করলেন আমি নাকি নিজেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে 
ওকে মুখ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিচ্ছি। সেইজন্তই এত কথা বলতে 
হল ।? 

জজ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বাধ! দিয়ে উঠে দাড়াল বার্গার। 
তাঁর হাতে একটা ফোটে।__-একটি মেয়ের মুখ । তার নিচে কিছু 
বর্ণনা ও এক সেট আঙুলের ছাপ। অন্ত হাতে আঙুলের ছাপের 
আর একটি কপি। দুটিই মেসনের দিকে উচিয়ে ধরে বার্গার 
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জিগেস করল, “এই আঙুলের ছাপগুলোই কি দরজার ওপর পাওয়া 
গিয়েছিল ? 

“আঙুলের ছাপের ছবি ওট|।” 

“আমার ডান হাতে ধর পুলিস-রেকর্ডের সঙ্গে কি এই ছাপগুলো 
মিলে যায় ? 

হ্যা যায় মেনন বলল। 

বার্গার চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে এখানে একটা কারচুপি করা! 
হয়েছে । এই মহিলা-অপরাধী, যার ফোটে এখানে আছে, সে এবং 
উপস্থিত এই মেয়েটি এক লোক নয়। 

মেসন হাসল, “এতক্ষণে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আপনি বুঝতে 
পেরেছেন ? 

আদালতে তুমুল গোলমাল শুরু হল। 
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তিন মিনিট ধরে জজ গণ্ডগোল থামাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনে 
লাভ হল না। তখন উনি দশ মিনিটের বিরতি ঘোষণা করে 
বেলিফদের বললেন আদালত ঘর থালি করে দিতে । 

মেসনের কাছে এসে এক বেলিফ জানাল জজ মেসন ও ডিস্রিক্ট 
আযাটগ্িকে নিজের কামরায় ডেকেছেন। 

মেনন তার সঙ্গে জজের কামরায় গেল । একটু পরে বার্গারও 
উদয় হল। মেলনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে জজকে গ্রিগেস 
করল, 'আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন! 
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আমি আপনাদের দুজনের সঙ্গেই এই মামলার সর্বশেষ 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচন1 করতে চাই ।” 

বার্গার বলল, “পেরি মেসনের সঙ্গে আমার আলোচন। করার 
কিছু নেই। সাক্ষী হেজেল ফেনউইক হোক বানা হোক তার সঙ্গে 
মেসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিচারের সামনে হাজির হওয়ায় কোনো 
ইতর-বিশেষ হবে না, 

দরজায় টোকা পড়ল। 

“ভেতরে আদস্ুন” বলল বার্গার । 

জঙ্জ বিরক্ত হয়ে তাকালেন। সার্জেন্ট হলকোন্ব ভেতরে 
ঢুকল । 

“মাপ করবেন, পরিস্থিতি য1 দাড়িয়েছে তাতে মেসনকে পুলিসের 
হেফাজতে নিয়ে যাবার জন্য আম সার্জেন্ট হলকোম্বকে আনতে 
বলেছি।” বার্গার জানাল । 

“কিসের জন্য পুলিস হেফাজত 1 মেসন'জানতে চাইল । 

'সাক্ষীকে প্রভাবিত করার জঙ্ত 

«ও তো সাক্ষী নয় । মামপার বিষয়ে একট কথাও ও জানে না। 
খবরের কাগজেও পড়েনি। ও সম্পূর্ণ বাইরের লোক ।, 

“আপনি ওকে হেল ফেনউইক সাজিয়ে রেনোতে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। তার ফলে আমল হেজেল ফেনউইকের পালাতে সুবিধে 
হয়েছে। 

“আমি কখনোই তা করিনি। আসল হেজেল ফেনউইক তার 
আগেই পালিয়েছে । কোটে আমি যা বললাম তার থেকে আশা! 
করি আপনার] বুঝতে পারছেন আসল হেজেল ফেনউইক কেন গা 
ঢাক! দিয়েছে । পুলিস ওর পিছনে লাগবে । 


॥ 
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“এই মেয়েটিকে হেজেল ফেনউইক সাজিয়ে আমি পাঠাইনি। 
রেনোতে আমি কিছু সমন জারি করার জন্য একজনকে পাঠাই । 
এই মেয়েটি সেই কাগজগুলো! নেয় । নেবার সময় মেয়েটি খুব স্পষ্ট 
করে বলে যে তার নাম থেলমা বেভিনস, তবে সে কাগজগুলো। 
নেবে। | 

“একটি বিশেষ কারণে আমি সমনট। রেনোতে পাঠাই । সেই 
কারণের সঙ্গে এই মামলার কোনে সম্পর্ক নেই ।, 

জজ অত্যন্ত কঠিনগলায় বললেন, কিন্তু আপনি এ কাজ 
করলেন কেন? এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একান্তে কথা ন। বলে 
আমি সর্বসাধারণের সমক্ষে আলোচন1 করতে চাই না। 'আমার 
মনে হয় আপনি আইনকে নিজের কার্ধসিদ্ধির জন্ত এমনভাবে 
ব্যথার করেছেন যাতে আদালতের অন্ত সকলে হাস্তকর প্রতিপন্ন 
হয়। এটা সত্যি হলে আমি আদালত স্সবমাননার দায়ে আপনাকে 
কারারুদ্ধ করব । 

মেসন বলল, “মামি তো কোনো অপরাধ করিনি ! এই মেয়েটিকে 
কি আমি এনেছি? আগার নির্দেশ মতো! সে নেভাদা প্রদেশ ছেড়ে 
আসতে অনিচ্ছ! প্রকাশ করেছিল ডিসট্রি আটনি ও নেভাদার 
পুলিস যোৌগসাজস করে ওকে বলপূর্বক এখানে এনেছেন ।” 

বার্গার বলল, “ওর সাক্ষ্য এই মামলায় খুব মৃল্যবান। ওকে 
আনার জন্য আমার কাছে পরোয়ানা ছিল ৷” 

মেসন বলল, আমি তো! সে কথাই বলছি । আপনারা ধরে 
নিলেন ও হেজেল ফেনউইক, আপনারাই ওকে জোর করে এখানে 
এনেছেন । আমি সেরকম কোনো অনুমান করিনি, ওকে জোর করে 
এনে সাঁক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইনি |? 
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জজ জিগেস করলেন, “এট! করে আপনার কি লাভ হল? ওকে 
প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি বারণই বা করলেন কেন? 

মেসন বলল, “বশ, সব কথ! তাহলে বলছি । তবে এক শর্তে। 
এপ্স মধো আমাকে যেন বাধা না দেওয়া হয়) 

বার্গার বলল, “আমি সেরকম কোনো অঙ্গীকার করতে পারছি ন।। 
তলে একটা কথ! বলতে পাতি 1 আপনাকে তদস্ত-কমিটির সামনে 
উপস্থিত হতে হবে 1 এখন ধরে নিন আপনি পুলিস হেফাজতে 1” 

জজ বললেন, “আপনি বলুন, আমি শুনব । একজন ধুরন্ধর 
ম্যাটনি হিসাবে আপনার যথেষ্ট শ্রনাম। আপনি নিশ্চয় কারণ 
ছাঁডা কাঁজ করেন না। এক্ষেত্রে কারণট। কি ছিল জানলে আমি 
সুখী ছব ) 

মেনন বলল, “বেশ । একটা! কথা আপনার সবাই ভূলে যাচ্ছেন। 
1 হল বাসেটের হত্যাকারী এখন একটি লোককে সবচেয়ে বেশি 
ভয় পায়--সে লোকটি ছুল হেজেল ফেনউইক | 

'হেজল ফেনউইকের চেহারা সে ভালে করে দেখতে পায়নি । 
সুতরাং হেজেল ফেনউইক বলে কাউকে যদ্দি ডিসদ্রিক্ট আযাটনসি 
কাঠগড়ায় তোলেন তাহলে হত্যাকারীর পালানে। ছাড়া অন্য পথ 
খোলা থাকবে না। 

“আদালতে আমি বলেছিলাম ক্রনন্ডের পক্ষে হত্যাকারী হওয়। 
সম্ভব, কারণ সে ইচ্ছে করে নিজের নকল চোখ মৃত ব্যক্তির হাতে 
পুরে দেব না। আপনারা এই বক্তব্যকে তেমন গুরুত্ব দেননি। 
যদিও বা কোনোভাবে চোখটি ছিনিয়ে নেওয়! হয়ে থাকে তাহলেও 
ক্রনজ্ড নিশ্চয় ইচ্ছে করে সেই অন্ধ চোখের প্রতি সকলের দৃ্ি 
আকর্ষণ করবে না। 


“তবে যদি ও বাড়িতে অনা কারে! নকল চোখ থাকে এবং সে 
চোখের কথা যদি সকলের অজান! হয়, তাহলে সে ক্রনল্ডের প্রতি 
সন্দেহ ফেলার জন্য ইচ্ছাকৃত চেষ্টা করবে। 

“কড়া! আলোর সামনে বসিয়ে বাড়ির সকলের ফোটে নেওয়ার 
ব্যবস্থা করেছিলাম । ভালোভাবে তৈরি নকল চোখ এমনিতে ধরে 
ফেলার কোনে উপাঁয় নেই। তবে আলোর সামনে স্বাভাবিক 
চোখের তারা! সঙ্কুচিত হয়, নকল চোখে ত। হয় না। সুতরাং কাচের 
চোখ পর! লোকের কড়া আলোয় ফোটে! তুললেই ছুই চোখের/ 
তারার অসমান সঙ্কোচন ধরা পড়বে। 

“কোলমার এই ছবি তোলাতে রাজি হল না। তখনই আমাৰ 
ওর ওপর সন্দেহ হয়। এখন আমি ভাবছি সাক্ষী মেয়েটিকে 
কোলমাঁর সত্যি হেজেল ফেনউইক ভেবে নিয়েছে সম্ভবত | উকিলেব 
বিতর্ক শেষ হলেই মেয়েটি নিশ্চয় হত্যাকারীকে সনাক্ত করবে । 
সুতরাং ঠিক এই মুহূর্তে কোলমার কোথায় আছে সে বিষয়ে খোঁজ 
নিলে ভালো! হয় ।' 

এমন ময় টেলিফোন বাজল। জজ টেলিফোনটা তুলে কানে, 
দিলেন। তারপর মেসনকে বললেন, “একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে 
কথা বলতে চায়।'? 

ডেলার গল! ভেলে এল, 'আপনি কি জেলে না জেলের বাইরে? 

মেসন মুচকি হেসে জবাব দিল। "এক পা! বাইরে এক পা 
ভেতরে ।' 

'আমি গ্রথমট1 ঠিক বুঝতে পারিনি থেলম! বেভিননকে নিয়ে 
অত কাণ্ড কেন। যখন আঁপনি ওকে বললেন উত্তর দিতে অস্বীকার 
করতে তখনই সব ব্যাপারটা! জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল ।' 
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'বুদ্ধি আছে তোমার । 

তখন আমি ভাবলাম কোনো সাক্ষী হঠাৎ কোর্ট ছেড়ে 
পালাচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখি ।” 

“বাঃ, কাউকে পেলে নাকি? 

তা পেলাম!” 

“কাকে ? 

“কোলমার । 

“ওর পিছু ধাওয়া করলে ?, 

“হ্য। |, 

মেসন ভুরু কুঁচকে বলপ, খুব বিপদজনক কাজ করেছ। 
তোমার যাওয়। উচিত হয়ান ।” 

“আপনি ইশারা করলেন দেখলাম । মানেট! ঠিক বুঝতে 
পারলাম না। সব কিছু ঠিক মাছে বলতে চাইলেন-_-না আমাকে 
ওর পিছু পিছু যেতে বলছেন ধরতে পারিনি ।” 

“ও এখন কোথায় ?' 

“ইউনিয়ন এয়ারপোর্টে। ওর কাছেযে প্লেনের টিকিট নেটা 
ছাড়ছে আর বাইশ মিনিট পরে? 

“সাবধান, তুমি গা ঢাকা দিয়ে থাকে! । লোকটা কি করেতার 
ঠিক নেই।, 

“মামলা কেমন চলছে? 

“মামল। শেষ । তুমি অফিসে চলে যাও। আমিও আলছি।” 

“আমি এট। শেষ না দেখে যাচ্ছ না, আপনি জঙ্জের কামরায় 
অপেক্ষা করুন। যদি দেখি লোকটা অন্তভাবে পালাবার চে 
করছে তাহলে ফোন করে দেব।' 
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তুমি ওখানে না থাকলেই ভালো।। ও যদি তোমাকে দেখে 
ফেলে-__ 

ডেল হালক গলায় হাসল, “আচ্ছা রাখছি তাহলে । ফোন 
রেখে দিল ডেলা। 

মেসন হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে সার্জেন্ট হলকোম্বের দিকে 
ফিরল। 

“আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানাই কোলমার এখন 
ইউনিয়ন এয়ারপোর্টে প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছে। আর একুশ 
মিনিট ওখানে আছে ও। সার্জেটট আপনার রিভলভার ভি করে 
নিন। সম্ভবত চমকপ্রদভাবে একজনকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন ।' 

সার্জেণ্ট বার্গারের দিকে তাকাল! দিধাগ্রস্তভাবে ঘাড হেলাল 
বার্গার । তিন লাফে দরজা অবধি পৌছে গেল সার্জেন্ট হলকোম্ব। 

মেনন চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে দাড়িয়েছিল। বার্গারের 
দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল এবার । 

বার্গার বিধ্বস্তভাবে জিগেম করল, "আচ্ছা! মেসন, এইসব 
লোক-দেখানে। কাগ্ডগুলোর কি দরকার ছিল ? 

“লোক-দেখানো ঠিক নয়। বরাত স্থুপ্রসন্ন ছিল, এছাড়। আর 
কি বলব! আমার মকেলকে বাচাতে পারত যে সাক্ষী, তাকে 
আবার পুলিস খুঁজছে । সে পালাতে বাধ্য হল। সে জন্য আমি 
দায়ী হলাম । এদিকে আমার মকেলরাও পড়ল বিপদে । কোলমারকে 
অবশ্য জেরার সময় চেপে ধরা যেত, কিন্ত আমি আরো কিছু প্রমাণ 
চাইছিলাম । তখন আমি এই কৌশলটা করলাম । আমি চাই ছিলাম 
কোলমার ভাবুক যে হেজেল ফেনউইক ফিরে এসে ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দেবে । তাহলে ওকে হয় পালাতে হয় নয়তো। হেজেলকে খুন করতে 
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হয়। লোক-ভতি আদালতে তো৷ আর খুন কর। সম্ভব নয় তখন 
আম হচ্ছেকরে এমন ভাব দেখালাম যে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 

*খেল খতম যতক্ষণ ডাকলে ডাকলে ঝগড়া হচ্ছে ততটুকুই ওর 
সময়। কোলমার ভাবল আম সত্যিহ মেয়েটাকে লুঁকয়ে রেখে- 
ছিলাম । এখন মেয়েট। মুখ বন্ধ রেখেছে, তবে বড় আদালতে 
[নধাৎ মুখ খুলবে । সুতরাং কোলমারের পক্ষে এটাহ পালাবার 
একমাত্র সুযোগ । 

জজ বলল, 'আপাঁন কি একটু বিশদ করে সব বুঝিরে বলবেন? 

আম কিছুই খুঝতে পারাছ না।” 

মেসন বলল, “ব্যাপারঢ। হয়েছিল এই কোলমার '্মা৭ ম্যাকলেন 
দুজনে ঘু[ক্ত করে ব্যাসেচের তহাবল শুছরূপ কর্জে। ক্রনন্ও আসলে 
[মপেস ব)াসেটের ছেলের বাবা? বন্থাদন ধনে সে মাহলাকে খুজে 
'বডাচ্ছে। যখন খুজে পেল তখন সে বিবাহতা। ক্রনল্ড মিসেস 
ব্যাসেচের সঙ্গে যখন দেখা করতে যায় তখন ব্যাশেতেজ গুগ্ুচর 
ড্রাইভার সেঢা ধরে ফেলে । ক্রনল্ড চাহছিল মসেস ব্যাসেট স্বামীকে 
ত্যাগ করে চলে আস্থন। |[মপেল ব্যাসেট ঠিক মনাস্থর করতে 
পারাছলেন না। তবে তার ঘরে যাদ ক্রুনল্ড ধরা পড়ে তাহলে যে 
মারাত্মক কাণ্ড হবে তা তিনি জানতেন । তাই ডাশ তাড়াহুড়ো করে 
ক্রনন্ডকে ঘর থেকে বার করে দেন। যাবার সময় ব্রনন্ডের পকেট 
থেকে একট। নকল চোখ পড়ে যায়। 

“নকল চোখট। এইভাবে ব্যাসেটের হাতে পৌছল। ওর স্ত্রীর 
ঘরে কে এসেছিল তা সে জানত না, তবে কোলমারের একটা চোখ 
যেনকল সেকথ! একমাত্র ব্যাসেটই জানত । ছুজনের চোখের 
রঙ প্রায় একই রকম লক্ষ্য করে দেখবেন। ব্যাসেট তখন সন্দেহ 
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করল কোলমারকে, ভাবল কোলমার তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ট। বেচারা 
কোলমার কিন্তু এ ব্যাপারে নির্দোষ ছিল । ওর সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করতে গিয়ে ব্যাসেট জালিয়াতির ব্যাপারটা আবিষ্কার করল। 
“সেদিন রা্রে হ্যারি ম্যাকলেন ওবাড়ি গেল। ব্যাসেটকে 
টাকা ফেরত দেবার জন্য নয়__তার উদ্দেশ্য ছিল কোলমাঁরকে জোর 
করে তার কাছ থেকে টাক। আদায় কর1-_ব্যাসেট যাঁতে মামলা না 
করতে পারে । ঠিক সেই সময় ক্রনন্ড মিসেল বাসেটকে বাড়ি 
ছেড়ে চলে আসার জন্য শেষবারের মতো৷ অনুরোধ জানাচ্ছে আর 
ডিক ব্যাসেট তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে পাঠাচ্ছে বাবার কাছে। 
“কোলমার ভাবল ব্যাসেটকে বুঝিয়ে-স্ুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারলে 
অনেক টাকা বেঁচে যায়। ইতিমধ্যে ব্যাসেট ওকে নকল চোখের 
ব্যাপারে ডেকে পাঠিয়েছে ৷ হিসেবপন্দ্রের খাতাও আনতে বলেছে । 
কোলমার হিসেবের খাতা! নিল না। তার বদলে লেপ আর কম্বল 
চাপ! দিয়ে একট। রিভলভার নিল । চিঠিট! সে আগেই টাইপ করে 
রেখেছিল । পরে তার মনে হুল চিঠিটাকে পুলিস যদি আমল না 
দেয় তাহলে তার ওপরেই সন্দেহ পড়বে । সুতরাং খুনের পর সে 
ফাইল থেকে নকল হ্যাগুবিলগুলো বার করে নিল, একটা কান 
পেপার তুলে নিয়ে তাড়াহুড়ো। করে একটা মুখোস বানাল। বাইরের 
ঘরে যে মেয়েটি বসেছিল তাকে নিজের কানা! চোখট। ভালো করে 
দেখাবার উদ্দেশ্টে দৌড়ে বেরিয়ে এল। ও ভেবেছিল ব্যাসেটের 
হাতের মধ্যে নকল চোখ-_সুতরাং পুরে ব্যাপারটা চমংকার খাপ 
খেয়ে ষাবে। মেয়েটা যখন খামচে সুখোস ছিড়ে দিল তখন 
মারাত্মক ভয় পেল কোলমার | এক ধাকায় মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে 
ও দৌড় মারল। ব্যাসেটের গাড়ি নিয়ে এক পাক ঘুরে এসে আবার 
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গ্যারেজেই গাড়ি রেখে দিল। ভাব করল যেন লিনেম! দেখে 
ফিরছে । ফিরে দেখে হেজেল ফেনউইক মারা যায়নি। তখন 
ওর মুখ বন্ধ করে দেবার জন্য কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে লাগল ও। 
কিন্ত মিসেন ব্যাসেট ওকে ঘর থেকে বার করে দিলেন। কোলমার 
“তখন নিজের ঘরে চলে গিয়ে হারিকে পুরে ঘটনাট। বলল। ও 
পরামর্শ দিল হ্যারি যেন বলে ও পুরো টাকাটাই ব্যাসেটকে দিয়ে 
দিয়েছে । তাহলে মনে হবে টাকার জন্য খুন হয়েছে । সারির কথা 
যে সত্যি নয়, সেটা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই । আুতরাং তাহলে 
' মনে হবে মারা যাবার সময় ব্যাসেটের ঘরে অনেক টাকা ছিল। 

খুনের উদ্দেশ্ঠ টাকা চুরি) 

বার্গার অবাক হয়ে মেসনকে জিগেস করল, “আপনি এত সব 
কোথ। থেকে জানলেন ? 

যুক্তি দিয়ে। ব্যাপারটা এত স্পষ্ট যে আপনার মাথায় কেন 
ঢোকেনি ভেবে আমি অবাক হচ্ছি। খুন যে করেছে দে অবশ্যই 
একজন পেশাদার টাইপিস্ট, কারণ চিঠিটাতে পেশাদার টাইপিস্টের 
হাতের ছাপ পরিষ্কার। খুনী হাতে করে কম্বল আর লেপ নিয়ে 
নিহিবাদে ব্যাসেটের ঘরে ঢুকল, কেউ কোনে! বাধ! দিল নাঁ_ 
এটা আর একটা ইঙ্গিত। তার মানে খুনী এমন কেউ যার পক্ষে 
এইভাবে যাওয়া সম্ভব ছিল। ব্যাসেটও তাকে দেখে বিপদের 
সম্তাবন। আছে মনে করেনি । খুনীর একটা চোখ নকল, কিন্ত 
সেই ব্যাপারট! সে জাহির করতে গেল। তার অর্থ সে চাইছিল 
সন্দেছট। অন্য একজনের ওপর পড়ুক যার একটা! চোখ নকল। 

“মিসেস ব্যাসেট ইতিমধ্যে বাইরের দরজার দিকে নজর রেখেছেন, 
কারণ তিনি চাইছিলেন হেজেগ নিরুপত্রবে ব্যাসেটের সঙ্গে কথা 
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বলার সুযোগ পাক । শেষ মক্কেল বিদায় নেবার পর উনি হেজেলকে 
স্বামীর কাছে পাঠিয়েছেন! হেজেল কিন্ত অফিসের দরজায় টোক। 
মেরে জানল সেখানে আর-একজন লোক ব্যাসেটের সঙ্গে কথা বলায় 
ব্স্তভ। এই লোকট! কোলমার ছাড়া আর কে হবে? পিছনের 
দ্রজ। দিয়ে অন্য কারেো৷ ঢোকা অসম্ভব । 

“একচোৌখে। একজন লোক যদি তাড়াহুড়ো। করে একটা মুখোস 
বানায় তাহলে তো সে চোখের জায়গায় একটাই ফুটো করবে । 
ছুটে1 ফুটে। করার অর্থ একচোখের দিকে ইচ্ছে করে দৃষ্টি আকধণ 
করা। খুনী যদি ক্রনল্ড হত তাহলে কি সে ইচ্ছে করে তার নকল 
চোখের দিকে সকলের দৃষ্টি আকধণ করাত ? 

বার্গার বলল, “তাহলে কি হ্যারি ম্যাকলেনের মুখ বন্ধ করার 
জন্য তাঁকে খুন করা হয়েছে ? 

“তাই মনে হয়» মেসন বলল। 

“কিন্তু ম্যাকঙ্গেনের মুঠোর মধ্যে নকল চোখ ঢুকিয়ে দেবার অর্থ 
কি? কোলমার খুন করেছে বোঝাই যাচ্ছে। মে এই কাজ করল 
কেন? 

মেসন নিরীহভাবে জবাব দিল, “দেখুন যুক্তি দিয়ে খানিকদূর 
এগোনো যায়। সবটা নয়। আমি বুদ্ধি দিয়ে এর কোনো ব্যাখা 
পাচ্ছি না।' 

বার্গার মেননের দ্রিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। নিবিকারভাবে 
মিগারেট টানতে লাগল মেসন। 

জজ এতক্ষণে মাথা নেড়ে বললেন, “ব্যাপারট! খুবই পরিষ্কার | 
কতকগুলো অতিরিক্ত বিষয় এটাকে ঘোল! করে ন। তুললে শুরুতেই 
বোঝ! উচিত ছিল।” 
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হাই তুলে ঘড়ির দিকে তাকাল মেনন। “সার্জেট হলকোম্বের 
কাছ থেকে খবর £লে ভালো হত । আশাকরি গুলি খরচ না করেই 
উনি গ্রেপ্তাপ করতে পারবেন ॥ 

বার্গার আস্তে আস্তে বলল, “মনন, আপনার উকিল না হয়ে 
ডিটেক্টিভ হওয়া উচিত ছিল ।' 

ধন্যবাদ । এমনিই দিব্যি করে খাচ্ছি ।, 

'আপনি কি করে জানলেন আমি থেলম। বেতিনকে ধরে কোটে 
হাজির করব ?' 

“কারণ আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে । আমি শক্রকে কখনে। 
হবল ভাবি না। আমি জানতাম, যে করেই হোক আপনার! ওকে 
আনবেন । আম এমন ব্যবস্থ। করেছিলাম যাতে আপনারা তদস্ত 
চলাকালীন ওকে আকাম্মকঙাবে উপস্থিত করতে পারেন)? 

“মেয়েটিকে আপনার পরিকল্পনার কথা কিছু বলেনা 1" 

“না, ভাবলাম যত কম জানে ততই ভাল । ফাস করে দেবার 
সম্ভাবনা তাহলে কম । জানতাম ওর সত্যি কথাকে মাপনারা মিথ্যে 
বলে ধরে নেবেন ।? 

“ওকে আমরা এখানে ধরে নিয়ে আলব এট। আপনি কি করে 
বুঝলেন? 

“আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার ভালে। ধারণ। আছে, সেজন্য ।, 

বার্গার ঘরের মধ্যে পায়চারী শুরু করল। ক্রনন্ড যে মিসেস 
ব্যাসেটের সাহায্যে খুনট করেছে এ বিষয়ে আমি একেবারে 
নিঃসংশয় ছিলাম, ওদের অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ড চাইতাম, অন্তত 
ক্রনন্ডের ক্ষেত্রে তো বটেই 1, 

চেয়ারে ধপ, করে বসে চুপ করে গেল বার্গার । 
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একটু ক্ষুব্ধ গলায় জজ বললেন, “ব্যাপারট1 আমাকে জানালে 
কি ক্ষতি হত মিঃ মেসন? তাহলে আদালতে আমাকে বোকণ বনতে 
হত না।' 

মেসন হাসল। “যদি অপরাধ না নেন তাহলে বলি। এর দ্বারা 
আমি আপনার প্রতি কোনে কটাক্ষ করছি না। প্রথমে বোক। 
বোকা দেখিয়েছিল বলেই পরে আপনাকে বোঝান গেল ।, 

প্রথমে জজ একটু ভূরু কৌচকালেন তারপর মুখে হাসি ফুটে 
উঠল । বলল্লেন, 'য1 আপনার অভিরুচি ।? 

মেসন সিগারেটের শেষটুকু চেপে নিভিয়ে হাত-ঘড়ির দিকে 
তাকাল। তারপর আর একটা মিগারেট ধরাল। বার্গার বলল, 
“খবরের কাগজের লোকেদের কাছে এখন তাহলে আমি কি বলব ?” 

পুরে প্রশংসাটা! আপনি আত্মসাৎ করুন। উদারভাঁবে হাত 
ছড়িয়ে বলল মেসন। 

“কিসের প্রশংস! ? 

মামলা সমাধানের । এমন ভান করুন যেন আমার সঙ্গে 
পরামর্শ করেই অপনি নাটকট! করেন--উর্দেশ্য আসল অপরাধীর 
সন্ধান পাওয়।। 

এই শুনে বার্গারের চোখ চকচক করে উঠল । হঠাৎ দরজা! খুলে 
একদল রিপোর্টার হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল। বার্গারকে ঘিরে ধরে 
তার! গ্রশ্ববাণে জর্জরিত করতে লাগল। 

বার্গার বলল, প্াড়ান, ফ্রাড়ান । কি ঘটেছে আগে শুনে নিই ॥ 

“এয়ারপোর্টে গুলি চলছে। সার্জেন্ট হলকোম্ব আহত, কোলমার 
মারা গেছে। কোলমার ওখানে কি করছিল? সার্জেন্ট কি ওকে 
ধাওয়। করে ওখানে পৌছেছিলেন ? 


২৫৯ 


একজন রিপোর্টীর মেসনের হাত ধরে বলল-_“মি: মেনন, এট? 
আপনার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। বলুন আমাদের ।, 
মেসন বলল, “মিঃ বার্গার আমাদের উভয়ের পক্ষ থেকে বিবৃতি 
দেবেন। এখন যদি আমাকে মাফ করেন, অফিস যেতে হবে 
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শপীশিশিশীপিাল। পপি? পপ শতশত পশলা শি শশা িদিপপপাপপশীচ পচ পাশা পপ টি শিশিিশাপিশি শিপ শীকটিপ পীর আাপাপ্পপনপ পিপিপি আআ শপ 


মেসন অফিসে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে__টেবিলে খবরের 
কাগজের সপ। 

“সার্জেন্ট হলকোম্ব যে আসলে খুবই কাজের লোক তা আমি 
জানতাম, মন্তব্য করল মেসন। 

ডেল। বলল, 'সেকি ? আমি তে। ভাবতাম আপনি একে পছন্দ 
করেন নী) 

“ওর বোকামি এক-এক সময় বিরক্তিকর লাগে ঠিক্ট, তবে অতি 
উৎসাহের ফলেই মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব পরিস্থিতিতে পড়ে বেচারা । 
কোলমার যখন দেখল ও ধর পড়ে গেছে তখন গুলি করতে করতে 
বেরিয়ে এল, তাই ন।? 

ডেল ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল। 

মেনন বলল, “শেষ দৃশ্যে হুজনেই ব্বভাবসিদ্বভাবে কাজ করেছে। 
বিকট জোরে সাইরেন বাজাতে বাজাতে সার্জেন্ট হলকোম্বের 
এয়ারপোর্টে প্রবেশ 1 

ডেল! বলল, “রাস্তা করবার জন্য তর সাইরেন বাজানে! ছাড়া 
উপায় ছিল না।, 

রাস্তায় ভিড় সরাবার জন্য দরকার ছিল ঠিকই। তাই বলে 
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এয়ারপোর্টের ভেতরে ? কোলমার তো শুনেই বুঝতে পেরে গেছে। 
ও বাথরুমে ঢুকে পড়ে চাবর ফুটে দয়ে দেখছে। 1কছুক্ষণের মধ্যেই 
সাজেণ্ সেখানে ডপাস্থত। দরজার কাচের মধ্যে |দয়েগাল করল, 
কোলমার। নাভাম হয়োছল তাহ রক্ষা নহলে প্রথম গালতেহ 
সাজেণ্ট খতম হতেন। 

“হলকোম্থের স্বভাব যাবে কোথায় ! বাকরছে তাতেই ধ্যাড়াচ্ছে। 
প্রথমে তে। সাইরেন বাজিয়ে [নজেই অপরাধীকে সাবধান করে 
দিল। ওয়েটিংরমে কোলমার নেই দেখে ওর বোঝাই উ(6ত ছিল, 
ও বাথরুমে লুকয়ে আছে। সম্ভবত সেহরকম অনুমান করেই 
হলকোম্ব বাথরুমের 1দকে [গয়োছল। বুদ্ধ থাকলে পাশ থেকে 
পা টিপে টিপে আসত, তারপর একটানে দরজ। খুলে হাতে গ্িভলভার 
তাক করে লোকটাকে হুকুম করত বোরয়ে আসতে । তাপ বদলে ও 
কি করল? সরাসাপ গয়ে সামনে থেকে দরজা ধাক| দতে লাগল । 
এর পরে য। ঘটল তার জন্য আম হলকোম্বকে শ্রদ্ধা না করে 
পারছি ন1। 

“এর পর ও কাধে "৪৫ গুলি খেল। এই গুলি যে-কোনো 
লোককে খানিকক্ষণের জন্য থামিয়ে দিতে পারে। হলকোম্থের 
হাতে গ্লিভলভারও ছিল না। আচ্ছ। বল তো, ও কি দাড়য়ে গিয়ে 
রিভলভারট। বার করল ? 

ডেলা বলল, 'ন। ও একবারও থামেনি । গুলির ধাক্কায় একটু 
ঘুরে গেল বটে, কিন্ত পরক্ষণেই সোজা হয়ে দাতে দাত চেপে দরজার 
দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতেই রিভলভারট। বার করল। 
কোলমার আর-একবার গুলি চালাল। হলকোম্ব এবার দরজার 
মধ্যে দিয়ে গুলি করতে শুরু করল। কাঠের মধ্যে দিয়ে গুলিগুলে। 
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'ল তার দাগ আপনি গেলে দেখতে পাবেন। ঠিক যেন পুলিস- 
গে টার্গেট প্র্যাকটিলের মতো ।, 
মেসন মাথা নেড়ে বলল, দারুণ লোক । সাহস আছে বলতে 
বে।। 
একটা! খবরের কাগজ তুলে নিল মেসন। তিন কলম জুড়ে 
উসট্রিক্ট ম্যাটসির ছবি! তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা__ 


“হার্টলে ব্যানেটের হত্যাকারীকে দিয়ে 
কৌশলে অপরাধ স্বীকার ! 
ভিসট্রিক্ট আটনির অসাধারণ চাতুর্য-_-” 


ডানদিকে সার্জেন্ট হলকোম্বের ছবি । মাঝখানে .নকৃশা একে 
বোঝান হয়েছে কিভাবে হলকোম্ব আর কোলমারের মধো গুলি 
বিনিময় হয়েছিল। 

ডেলা বলল, "সব কৃতিত্ব তো ওরাই নিল। আপনি লবট। ভেবে 
ঠিক করলেন, তারপর তাসের মতো হাতে তুলে দিলেন। ওদের 
“ক্লানোই পরিশ্রম করতে হল না” ডেলার গলায় অনুযোগ চাপা 
কুল না। 

মেলন হাসল। থেলমা বেভিনস টাক। পেয়ে গেছে তো? 

হ্যা! তাছাড়। পিটার ক্রনল্ডের কাছ থেকেও কিছু পেয়েছে), 

বাঃ। ক্রনন্ডের কাহিনী পড়ে নিশ্চয়ই বহু মহিলা চোখের 
ঈল ফেলছেন । থেলস। কিন্তু ভালে। অভিনয় করেছে । 

“কিন্ত ধরুন যদি থেলম! ভয় পেয়ে আগেই সব কবুল করে 
ফেলত তাহলে আপনি কি করতেন ?” 
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“মজাট1 কি জান? তাহলেও কোনো ক্ষতি হত না। বার্গার 
তাহলে ভাবত মেয়েটা মিথ্যেবাদী, আমাকে বাচাবার জন্য এই ক্ধ 
বলছে। আমি যেভাবে ঘটনাট। সাজিয়েছিলাম তাতে বার্গারের 
দৃঢ় ধারণ হয়েছিল এই মেয়েই সেই হারিয়ে যাওয়। হেজেল 
ফেনউইক। ও যত অস্বীকার করত বার্গারের সন্দেহ ততই দৃ 
হত।ঃ 

“ইতিমধ্যে যদি কিছু ঘটত? 

“কোলমারকে জেরার চোটে আমি বার করতাম । তবে সেট' 
আমি করতে চাইনি ।” 

“কেন ? 

“তাহলে মনে হত আমি বার্গারের ওপর এক হাত নিচ্ছ। 
বার্গার আমার সঙ্গে নিরপেক্ষ ব্যবহার করেছিল। আমিও তা” 
করতে চেয়েছিলাম । বার্গার নিরীহ লোককে অভিযুক্ত করতে 
চায় না। আমি এটা খুব বড় গুণবলে মনেকরি। পরে যখন 
এই মামল। সম্বন্ধে ও চিন্ত! করবে তখন স্মৃতিতে তিক্ত কিছু থাকবে 
না। এর পরের বার আমি যখন ওকে কোনে। তথ্য সম্পর্কে অন্গুলস্কান 
করতে বলব তখন ও আমাকে অন্থুবিধেয় ফেলবে না। 

ডেল বলল, “আচ্ছা কাচের চোখট! হ্যারি ম্যাকলেনের হ।' 
কি কগে এল?! কোলমার নিশ্চয়ই ওট। রাখেনি ।, 

মেসন ডেলার দিকে তাকিয়ে অর্থপুর্ণ হাশি হাসল। 

সে হালির অর্থ বুঝতে পেরে ডেল! উত্তেজিত হয়ে উঠ, 
“সেকি--আপনি ?' 

মেসন বলল, তিখন যদি ক্রণল্ড জেলে থাকত তাহলে সুন্দর হত 
কিন্তু হুঃখের বিষয়, এই খুনট। হবার খানিকক্ষণ আগে ক্রুনল্ড ছাড় 
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